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চন 
সপ উট ইত পাশ 


১২৬ সালে ভাদ্রম।সেন ০১শে ভাবিখে মাণিকগঞ্জ মহকুনান অধীন 
মন্তগ্রঠনে মতুলালবে নজনীকান্তেন জন্ম ভম। তাহার পিতা ৬ কমল।বাস্ত 
গুপ্ত (তিতা শ্রামে বাস কবিছেন । আভা পাঁচ পুলে মধো 
লজনীকান্ত সব্বকনিষ্ঠ | 

(তণনভা মাইশল ক্গলে হাব বিছ্া। আবশ্তপু হম । বালাকঝালে ভিনি 
ছুট জ্বববেোগে আক্রান্ত ভযেন। তাহাতে শেষ পরাণ আনন লক্ষা 
হইসঠিল 2 কিম্ আনশ-শাক্তন র্বলতা। ঘটিনাতিল। হাহা খল 
£নি চিনজীবন ভগ কলিম|ছিলেন । উচ্চে কখা না কহিলে শ্নিতে 
পইতেন না । তাহা জোষ্ঠ আত 5ওতা ক্লে শিক্ষক থাকম 
শিক্ষ!নিবযে কিছু স্থবিধা ঘটিযাহিল। পনবে মণিকগঞ্জ এ্ট!ম্স ক্লে 
নন, €সথানেও 'অপব এক সভোদন শিক্ষক ভিলেন । মাণিকগঞ্জে 
কিছুদিন গাঁকিয। পুনবাষ £ত5ওতা ক্লে মাসি! ছ।রবুছি পবীক্ষাম উত্তীণ 
হন: ততংপনে তিনি কলিকানাষ মাসেন। সংক্কত কলেছেন 
হদাশীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্দ প্রসন্নবকুমাব জর্বাবিকাবী মহাশনেন অন্ুগ্রাশে 
সংক্ষত ক।লেজেন সুলে প্রনেশেন্‌ সুবিধা ঘটে ; এবং ঠাহান শ্রনণশন্তিপ 
খব্বতা। দেখিযা অধ্যক্ষ মতাঁশষ তাগান প্রতি বিশেন মন্ত্র লইলান জন্য 
খিক্ষকদিগকে বলিঘা দেন | ভিনি শিক্ষকদিগেব নিকটে বসিবাব চন্য 
প্থক আঙদন পাইতেন । সংক্কত কালেজেন স্কুলে থাকিম| ইহান সংস্কাত 
ভাবাব বিশেষ বুযুৎ্পত্তি জন্মে ; তাগার সংস্কত সাভিত্যেৰ অন্পনগ ও বিশুদ্ধ 
ভাষা ব্যবহানেব শক্তি এইরূপেই অঙ্গিত ভইযাছিল । ইংবেজী ভাষন ও 
গণিতাদি বিষে তিনি সেরূপ ব্যুতৎপন্ভ্ি লাভে সনর্থ হন নাই) এবং এই 
ক[বণে বিশ্ববিদ্যালয়েব কোন পন্গীক্ষা উপস্থিত ভওযাঁও ঘাটঘ। উঠে নাউ | 
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বাল্যকালে তিনি কলিকাত।য আসিম। সংস্কত কালেজে ভর্তি হয়েন+ 
কিছু সংস্কৃত শিক্ষাৰ পৰ আযুর্ধেদ অধ্যযন করিযা ব্যবসা চালাইবেন, 
এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কত কলেজে তিনি এণ্টন্স ক্লাস পর্যন্ত 
অধ্যয়ন কবিযাঁছিলেন মাত্র । 

বিগ্ভালয তা।গেন পববন্তী কালে তিনি কিছু দিন ,পবলোকগত 
কবিবাজ ব্রজেন্দ্রনাগ কথাভবণেব নিকট আমুর্বেদশিক্ষার্থ বতীষ।ত 
কবিয়াছিলেন | তীহার ভ্র'ত। গব্ণমেণ্টেৰ অধান এক্টী সাবডেপুটী 
গিবি মোঁগাড় কবিম। দিয়াছিলেন । কিন্তু চিকিৎস। ব্যবস।য় না চাকবী 
কিছুই তীাহ।ব অভিপ্রাযানুযাী না ভওয়।য় তিনি এ পথে যান নাই । 

এই সময় হইতে তাহাব বাঙ্গলা বচনাব প্রতি অতান্ত ঝে।ক 
ছিল ও বাঙ্গলা সাভিত্যেব আলোচিন! দ্বারা নশোলাভের বাঞ্ছ৷ ছিল। 
তীহাব বচিত প্রথম পুস্তক জষদেবচবিত বাঙ্গল। ১২৮ সালে প্রকাশিত 
হয। কিছু দিন পূর্বে এ পুস্তক লিখিযা তিনি বাজা সাব শৌবীন্দ্রমোহন, 
ঠাকুবেব প্রদত্ত পুবক্ণাৰ পাইযাগিলেন । তৎপবে ১২৮২ সালে গোল্ড, 
ষটকাবেব পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিম! পাণিনি পুস্তক প্রক!শ কনেন। 

সাহিত্য চচ্চাষ জীবন অতিবাহিত কবিবেন, বজনীকান্তেব এইরূপ 
সঞ্ধল্ল ছিল। কিন্ত বঙ্গদেশে সাহিত্য চচ্চাঁষ জীনিক। চলিতে পারে কি 
না, তাহা তখনও প্রমাণস|পেক্ষ ছিল । দে সনযষে বজনীকাণ্তের অর্থিক 
অবস্থা ভাল ছিল নাঃ কলিকাতাঁর খবচ অতিকষ্টে ,চালাহতেন। 
তাহাঁৰ সমকালে বাভাব। তাভাব সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস *কাঁবতেন, 
তাহাদবৰ অনেকেই বিশ্ববিষ্ভালষেব উপাধি গ্রহণ কবিযা পববন্তী কালে 
সমান্গে মন্যি-গণা হইযাছেন । বজনীকান্তেব কোন উপাঁবিলাভি ঘটিয়। 
উঠে নাই । শব্ণশক্তিন দৌব্ৰপা তাভাৰ জীবিকাক্জন বিষে দারুণ 
অন্তবায তইযাছিল। এবপ বস্থাঘ ও এরূপ সমযে সাহিত্যচর্চ। দ্বাব৷ 
জীবন অতিবাহননেব সংকল্প অসাধাবণ সাঁশ,সব বা! ভুঃসাহসেব পরিচ।য়ক | 
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বজনীকান্ত সেই সাহস বা ঢুঃসাভস লইযা সাহিত্যচর্চা জীবনেব ব্রতম্বরূপ 
অবলম্বন ক্লবিলেন ৷ সাহিত্যের প্রতি আন্তবিক অনুবাগ না৷ থাকিলে 
এরূপ ঘটিতে পাবে না । মৌখিক অন্ববাগ এইবপ দুঃসাহস জন্মইতে 
পাবে না। বর্তমান যুগে বাঙ্গালীব মধ্যে এইবপ উদ্বাহবণ বিবল। 
দ্বিতীয উদ্াহবণ আছে কিনা জানি ন1। 

এই সময়ে তিনি স্বগীয ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ড্াক্তাব রাজেন্দ্লাল মিত্র 
প্রভৃতিব নিকট পবিচিত ভন। ভূদেব বাবুব অন্থুবোধে তিনি সামান্ঠ 
পারিশ্রমিক লই! এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ পিখিতে আ।বস্ত কৰেন । 

বজনীকান্তেব 'এই সময়ে প্রা নিঃস্ব অবস্থা । তথাপি তীহাঁব প্রবল 
সাহিত্যান্থবাগ দমিত হয় নাই । এই অবস্থাতেও তিনি পাঠেন জন্য 
ধতিহ।সিক গ্রন্থ প্রচুব পবিমাণে ক্রয কবিতেন। এই অবস্থাতেই 
সিপাতীমুদ্ধেব ইন্টিহ।স লিখিবাব সঙ্ক্ল কবেন। অর্থাভাবে ইতিহাস 
লিখিযাঁও মুদিত কবিতে পাবিতেন নাঁ। ১২৮৮ সান্বে বঙ্গঈবাসী সংবাঁদ- 
পত্রেব প্রতিষ্ঠ। ভইলে, খী সংবাদপত্রের নিবগিত লেখক শ্রেণীব মধে* 
বজনীকান্তেব নাঁম বাহির হয। 'খী বংসন পবলোকগত বেনরেগ 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্রে তিনি বিশ্ববিগ্লয় কর্তৃক এন্টান্স 
পরীক্ষ(ৰ অন্যতম পবীক্গক নিযুক্ত হযেন '9 তৎপ্ব বৎসব তীভাব 
সঙ্কলিত সংস্কতগ্রন্থ এ্টন্দপে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধবিত হয । এই 
ঘটনাব পব হইতে আব শাহাকে জাবিকাব গগ্য ক্রেশ পাইতে হয নাই । 

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ইতিহাসিক প্রাবন্ধগুণি সংগ্রহ কবিয়। তিনি 
আর্য্যকীর্তি নামে প্রকাশ করেন । উহ তীাঠ।ন বালকপাঠা প্রথম বচনা । 
তৎপবে তিনি বিদ্যলমেব ব্যবতানেব জগ্ঞ ও বালকগণেব পাঠেব জন্য 
অনেকগুলি পুস্তক বচন! কবিমাভিলেন ৷ অনেকগুলি গ্রন্থ :টেকৃষ্টবুক 
কনিটীব অনুমে।দিত হহ্য়াছিল। €কাঁন কান গ্রন্থ ছাত্রবৃতি পৰীক্ষা 
পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ভইত ৷ এইরূপে *স্কলপাঠ্য পুস্থক প্রচাবে তাহাব যে 


আম দীড়াইয়াছিল, তাহার সাহ|য্যে শেষ পর্যাস্ত ইাহ|।কে আব সংসাব 
চ|লাইবাব জন্য চিন্তা কবিতে হয নাই। 

গত ২বা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্্না দন্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুব 
সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শবীবে কাশীমবাজাব গিয়|ছিলেন ৷ মতারাছছ 
মণীন্দরচন্দ্র ন্বী বাভাছ্রবেন নিকট বঙগীষ-সাহিত্য-পনিষদেব গ্ৃত, নির্মাণের 
নিমিত্ব ভূমি প্রার্থনা উদ্দেগ্ত ছিল। সে সমযে তাহাব হাতে গোটা 
ছই সামান্ট ব্রণ ভইযাছিল | কাঁশীসবাজার তইতে ফিবিষা আঁসিযা 
আবও গোটা হই সামান্য ব্রণ হম । পবে পিঠেব উপব একটা ব্রণ ভইগা 
বৈশাখ মাসট। কিছু কষ্ট পান। চিকিৎসকেবা পিঠেব বকে কাবঞ্চল 
স্থির কবায তীশান মনে কিড় মাঁশক্কা হন। (সই ব্রণ ভাল হইলে 
সিপাহীযুদ্ধেব শেষ বন্খ। ছাঁপাখন।য দিয! জ্যষ্ঠমাসে পীভিত জোষ্ঠ ভ্রতাকে 
দেখিবাব জন্য বাঁড়ী যাঁন। বাড়ীতে থাকিতে বাম ভাতেব তলে 
একটা ব্রণ হন । *সেই ব্রণ অত্রান্ত যন্্রণাদাষক ও ক্রমে প্রাণসংহারক 
ভইয়া উঠে। ২মশে জ্যষ্ঠ দাকণ পীডায পীড়িত হইয। কলিকাতাঁষ 
ফিবিয়া আসেন । তখন বহুমুত্র বাগেব পৃণবিস্থা | ৩০শে জোষ্ঠ মঙ্গলবাব 
বাত্রি দেড়টান সময পত্ৰী, তই কন্ঠ ও এক পুজ্র বাখিষ! বজনীকান্তি 
পরলোঁকে গমন কনিযাছেন। সিপাহীযুদ্ধেব ইঠিহাস ব্চনা তীহাক 
জীবনেব সর্ব প্রধান কাঁ্য ' এ কার্ধ্য সম্পাদিত কবিষাই বন তিনি আব 
ইহলোঁকে অবস্থিতি আবপ্তক বোধ কবিলেন না । 

রজনীকান্তের চিত্র নিষ্কল্ক ছিল। তাহার অমাঁধিক ভদ্র স্বভাবে 
ও উদার সরল ব্যবহ।রে তাহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের 
ও সবল ব্যবহাবেব দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অক্পপময়ের 
জন্য তীহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাহাব অকৃত্রিগ সাবল্যে মুগ্ধ হইয়া 
বাইতেন। তাহাব অকাল মৃত্যুতে তাহাব বন্ধুগণ আত্মীয বিযোগেব ব্যথা 
পাইয়াছেন। তাহা চিত্ত সর্বদ) প্রফুল্ল থাকিত ; যেখানে তিনি উপস্থিত 
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গাঁকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় কবিয! তুলিতেন। সকল সময 
ন[ভিত্যের আঁলোঁচন|য ও সদালাপে অতিবাহিত কবিতেন | বঙ্গসাঠিত্ে 
বজনীকান্তেব অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জনকর্তৃক পৃ হইবে ; 
কিন্ধ সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুবন্ত, সদাঁনন্দ বন্ধুব অকাল- 
ননণে তাহার বন্ধুসমাজ যে তভাব বোধ কবিলেন, তাহা আব পুণ 
হইবাৰ নহে । 

বঙ্গীয় সাহিত্যপবিষত স্থাপিত হওযা মবধি ব্জনীকান্ত গুপ্ত উহাঁব 
হুন্তগত সেবক ছিলেন । শ্রীযুক্ত রাজ! বিনযকুঞ্ণ দেবেব আশ্রমে যখন 
[তল ঠিত0ত105 00146750016 বিজাতীম বেশ তাাগ 
কবিবা বঙ্গীয় স[হিতা-পবিষদে রূপান্তবিত হয়, বজনীবাবু তদবধি উহাব 
“নব|য প্রবৃত্ত হইয|ছিলেন। এই সাহিত্/ পবিষৎ পত্রিকাঁৰ তিনিই প্রথম 
নম্পাদক | প্রথম ছুই বসব তিনি দক্ষতাব সহিত পত্রিকা সম্পদন 
কবিযাঁছিলেন | পত্রিকাব জন্য প্রবন্ধ বচন! ও প্রাবন্ধসংগ্রচ হইতে মুদ্রণ 
ঝার্ষেযব তত্বাবধান ও প্রুফ দেখ। পর্যন্ত সমস্ত কার্ধাই তীভাকে একাকী 
সম্পন্ন কবিতে হইত । এইজন্য তীহাকে প্রভৃত পবিশ্রন কবিতে হইত | 
পরিষদেব প্রতিষ্ঠাৰ ও উন্নতিব জন্যও তিনি এ্রট়ব পবিশ্রম কবিষাঁছিলেন । 
“নাঁধ কবি আঁর কোন সদস্তেব নিকট সাহিত্য পরিষৎ এট! খণী নহেন। 
বাজ৷ বিনয়কুঞ্ণ বাহাছুব ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত বমেশচন্দ্র দত্ত 
দতাশয ব্জনী বাবুব পরামর্শ না লইযা পবিবদেব জন্য কোন কাজই 
কবিতেন না । পবিষদের কার্য্যপ্রণালীব আলোচনাঁষ তিনি প্রচুব সময- 
ক্ষেপ করিতেন । পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওযা উচিত, পবিষৎপত্রিকাৰ 
'অলোচনার বিষয কিরূপ হওযা উচিত, এই সকল বিষয লইয়। সর্বদাই 
আন্দোলন কবিতেন। আস্তবিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাহাব জীবনের 
প্রধান লক্ষণ ছিল ; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুবাগেৰ 
সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। খুখ্যতঃ খ্যাতিলাভের প্রবোচনায় 
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তিনি কোন কাঁজ করিতেন না! বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাহার শ্রদ্ধার 
ও অন্থুবাগের আম্পদ হইয়াছিল । সাহিত্য পরিষৎ যে ষে প্রধান কার্ধ্য 
এ পর্যান্ত হস্তক্ষেপ করিযাছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন। ত্রাহাবই প্রস্তাবে পরিষদেব পবিল্াষাসমিতি ও 
ব্যাকবণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বাবা 
বঙ্গনাতিত্যকে পবিপূর্ণ কবিবার উদ্দোস্তে পরিষদে গ্রন্থবচন! সমিতি 
স্থাপনাব প্রস্তাব কবেন। তাহাঁরই প্রস্তাবে সাহিত্যপবিষৎ বিশ্ববিগ্ভালযে 
বাঙ্গালাভাষাব ও বাঁঙ্গালা-স|ঠিত্যেক আলোচনা প্রবেশ কবিবাব জন্য 
চেষ্টা কবেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিগ্তালয় কর্তৃক সর্বাংশে গৃহীত 
হয় নাই ; কিন্তু বিশ্ববিগ্তালযের ফাঁ্টআর্টস্‌ ও বি, এ, পৰীক্ষা বাঙ্গাল! 
বচনাব পবীক্ষা প্রচলিত হইযাছে। এই অবস্থা প্রণথযনের পব হইতেই 
বজনীকান্ত বিশ্ববিগ্ভালয কর্তৃক বা্গালাঁরচন! বিষয়ে মন্যতম পবীক্ষক !নযুক্ত 
হইযা আসিতেছিলেন । কবিবব হেমচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহাযা্‌ 
করিবান জন্য পরিষৎ-কর্তৃক ও পবিষদের বাঁচিবে যে চেষ্টা হয, রজনীবাবু 
তাহাতে আন্তবিক উৎসাহেব সহিত যোগ দিযাঁছিলেন । এই চেষ্টাব 
আংশিক সফলতা তাঁভাব নিবতিশয আনন্দেব কাঁবণ ভইযাঁছিল। তাহাঁব 
মৃত্যুব পববণ্তী রবিবাবেব সাধাবণ অধিবেশনে সাহিত্যপবিষৎ তাহার 
অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কবেন। ১৭ই আষাঢ় তাঁবিখে এই উদ্েগ্টে 
একটি বিশেষ অধিবেশন আহুত হয। উতাঁব কার্য্যবিববণু যথাস্থানে 
প্রকাশিত ভবে । 

যে কোন সতকার্ষেয সাধ্যমত সাহাধা কবিতে পাইলে, তীহাৰ যথেষ্ট 
আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোৌঁড়ামির প্রশ্রষ দিতেন 
না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা! কবিতে পাবিতেন। 

বাঙ্গাল।৷ সাহিত্যেব ইতিহাসে ব্জনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহাব 
নির্ণষেব এ সময় নহে। স্থাধাঁনভাবে ভাবতবর্ষেব আধুনিক ইতিহাস 
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আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক । তৎপুর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
ডাক্তার ক্বঞ্জগো5ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বামদাস সেন প্রভৃতি ভাবতবর্ষেব 
পুরাতত্বের স্বাধীন আলোচন। আরম্ভ কবিয়াছলেন ; রজনীকাস্তেব প্রথম 
গ্রন্থ জয়দেবচবিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয, তীাহারও বোধ ক'র সেই 
পুরাতত্ব আলোচনাব দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি 
সে পথ ত্যাগ কবিয়া ভারতবর্ষে আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইযাছিলেন । মুসলমান ও ইংবাজ অধিকারে ভাবতবর্ষের অবস্থ! তাহ।ব 
'পরবত্তী এঁতিহ'সিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয | 

বাঙ্গাল! সাঠিত্যেব জন্য বজনীকান্ত যে কার্য্য করিযাছেন, তাভাব মূলে 
একট। কথা৷ প19য। যাষ ;__স্বজাতিব প্রতি তাহাব আন্তরিক অন্রাগ । 
এই অন্থরাগই প্রথমতঃ তাহাকে পুরাতত্ব অলোঁচন।য প্রবৃত্ত কবিষাছিল। 
এই অন্ুবাগহ তাভাকে পৰে ভাবতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন 
সমালোচনায প্রবৃত্ত কবে। এ্ঁতিহাসিকের হস্তে স্বজতির চবিত্রে অযথা 
কলঙ্কলেপন দেখিযা তিনি ব্যখিত হইযাছিলেন । সেই কলক্ক প্রক্ষ/লনেব 
জন্য তিনি লেখনী ধাবৰণ কবেন। সিপাহীযুদ্ধেব ইতিভাঁদ নুতন কবিয়া 
লিখিবাব জন্য এই কাবণে তাক্গবি সঙ্কল্প হয । আধু'নক ইতিহাঁসেৰ সমগ্র- 
ভাগ হইতে সিপাহাধুদ্ধেব অংশ নির্বাচন কবির! শওয়য় তাঠাব মনে 
আন্তবিকতাব আবেগেব কতক পবিচয পাওয়া যাইতেছে । 

বাঙ্গালীব পক্ষে স্বাধীনভাবে হতিহাস আলো!চনাব পম নিতান্ত সব“ 
পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসেব উপাদান সংগ্রহে জন্ত বৈদেশিক 
লেখকেব আঁশ্রষ গ্রহণ কবিতে হয। আপন দেশেব এ্রতিহ।সিক 
ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ কবিযা বাখা বা ম্মবণে বখ! আম|দেব ম্বশাব নহে । 
সিপাহীযুদ্ধেব মত নিতান্ত আঁধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদশেব লোক কোন 
কথ। লিপিবদ্ধ কবিয়া বাখা কর্তব্য "বেধ কবে নাহই। তৎ্কালবভী 
প্রাচীন লোক ধাহাবা বর্তমান আছেন, তাহ।দেরও স্মতিশক্তির উপব 
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কোন এঁতিহ।সিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংবাজীতে এই- 
একটা. ঘটনা লইয এত গ্রন্থ রচিত হইযাঁছে, যে তাহাতে একটা* লাইভব্রেবী, 
হ্য। বজনীকান্ত তাহান উত্কষ্টু লাইব্রেরীতে বৈদেশিকেব লিখিত এই 
সমস্ত গ্রচ্থই প্রায সংগ্রহ করিযাছিলেন ; কিন্তু স্বদেশীষেব নিকট তিনি 
কোন সাহাধ্যই পান নাই। বজনীকান্ত যাহাঁদেন রচিত ইরতিত|সেব 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হুইম[ছিলেন, তাহাদেব কথাব উপবেই তাহাকে নির্ভব 
করিতে হইযাছিল। দ্বিতীষতঃ তিনি যে বিষষমেব আলোঁচনাঁষ ভাতি 
দিযাঞ্ছিলেন, সে বিষমে হস্তক্ষেপ বর্তমান সমযে ছুঃসাহসেব কাজ । ঝাসীব 
রাণী, কুমার সিংহ ও নান! সাহেবেব সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস 
কবিযাছিলেন। তিনি কেমন নিভীকভাবে কথা কহিয়াহিলেন, তাহ। 
তাঁহার পাঠকবর্থ অবগত আছেন । তিনি তাহার বন্ধুগণ কর্তৃক ও তাভাৰ 
পবিচিত উচ্চপাস্থ রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাহাব মনেব আবেগ সংবত 
কবিতে উপদিষ্ট হইযাছিলেন। কিন্তু কে তাহাকে স্ল্পচ্যুত কবিতে 
পাবে নাই | দবিদ্র বাঙ্গালা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থেব পক্ষে ইভা সামান্য কথ। নহে । 

জাতীয় ভাবেন রক্ষণ ও পনিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র হিল। দুর্ববলের 
স্বাতিন্ত্য বক্ষা কবিবার ইহাই 'একমাত্র উপাষ । আঁমাদেব আম্মসম্ম।ন 
ক্ষাব অন্য উপায় নাই । ভুর্ভাগ্যক্রমে আমাদেব স্বজাতিব মধ্যে, আঁমাদেব 
শিক্ষিত সম্প্রনায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রনাষেব মধ্য এই আত্ম- 
সম্মান বুদ্ধিব নিতান্ত অসভ্ভাব। বজনীকান্ত যেমন এক দিকে আমাদের 
জাঁতীব চৰিত্রেব কলঙ্ককালিম। প্রক্ষালিত কবিতে উদ্যত হইযাছিলেন, 
অন্য দিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণেব চবিত্রের চিত্র উজ্জল 
বর্ণে চিত্রিত কবিষ! স্বজাতির গৌবব খ্যাপনেব সহিত জাতীয ভাবেৰ 
উদ্দীপনা করিযা আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধ। কবিতে শিখাইতেছিলেন । 
তাহার আর্ধ্যকী্তি তাঁবতকাহিনী,প্রবন্ধমগ্জবী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
উদ্দেশ্তে রচিত হইয়াছিল । বিগ্যালিয়স্কিত বালকগণেব মনে ও জন- 
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সাধাবণের মনে এই স্বজাতিব প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক 
করিবার &ষ&। রজনীকান্তের পুর্বে আব কেহই করেন নাই। “আমাদের 
জাতীযভাব” “আমাদের বিশ্ববিদ)ালয” “হিন্দুব আশ্রমচতুষ্টুষ”" “ঈশ্ববচন্ত্র 
বিগ্বাসাগব প্রভৃতি উপলক্ষ করিয! তিনি সাধারণসভায যে সকল প্রবন্ধাদি 
পাঠ কবিম্লাছিলেন, জাতীয ভাবেব ও জাতীয স্বাতন্ত্রযেব উদ্দীপনাই তাহাৰ 
সুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। তিনি এ স্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক | 

ব্জনীকান্তেব প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আবস্ত 
“কবি্যাছেন। 'বদেশিকের বণিত স্বদেশের কাহিনী বিন! বাক্যব্যষে 
গ্রহণ কব! উচিত নহে, এইবপ একট! ভাব আম।দেব স্বদেশেব শিক্ষিত 
সম্প্রদাযেব মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইযাছে। কতিপফ কৃতনিদ্ধ লেকে 
ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণেব বচনাব স্বাধীন সমালে/চনা আবন্ত 
কবিষ|ছেন। বজনীকান্তেব গন্থান্থবন্তীব আজ কাল অভাব নাই; কিন্ত 
একটা বিষষে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় বহিযাছেন। ইহা বজনী- 
কান্তেন ভাষা । হাব এ্তিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজন্বিনী ভাষা 
অবত|রণ। করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপবে সমর্থ 
হন নাই। তী।হাব ভাষা তীাহাব বচিত গ্রন্থগুলি সাধাঁবণেব নিকটে 
প্রতিপত্তিব অন্যতম কারণ। উপবে যে আন্তরিকত। ও সন্গদযতাকে র 
তাহাব বিশিষ্ট গুগ বলিষা উল্লেখ কবিয়াছি, সেই আন্তবিকতা ও 
সহৃদযতু! হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাহাব মনেব আবেগ, বর্ণিত 
বিষষব প্রতি তাহাব শ্রদ্ধা! ও অন্ুবাগঃ সেই ভাষায স্বভাবতঃ প্রকাশ 
পাইত ; তাহ|ব মর্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইযা পাঠকেব মরে 
গিয়৷ প্রতিহত হইত। ভাষাব বিস্তদ্ধির দিকে তাহার তীক্ষ দৃষ্টি 
ছিল। বাঙ্গালা বচনাষ সংস্কৃত ব্য/করণের কঠোরু নিয়ম পালন করা 
উচিতৃ্‌.কিনা, এ বিষয়ে তাঁহাব মত "সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল। 
তিনি সংস্কত ব্যাকরণের সর্বতোভাঁবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন 
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না, অথচ তিনি ন্বযং যেরূপ মাঞ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাাব বাবহাব কবিতেন, 
তাহ। বাঙ্গালা লেখকগণেব মধ্যে তই এক জন ব্যতীত আব কেহ 
কবিযাঁছেন কিনা, জানি ন।। কিন্তু !বশুদ্ধি-বক্ষান জন্য এই প্রযস 
তাহাব বচনা.ক কখনও কৃন্্রমতাছুষ্ট কবে নাহ। ত্ঠা'।ব আভ্তবিকতা 
ও সঙগদঘতা তাহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা কবিম।চিল। « ভাষাকে 
তিনি কেবলগাত্র ভানপ্রকাশেব উপ|যস্বূপ মনে কবিতেশ না । এই 
কাবণে তাঙাঁর বচিত এঁতিহাসিক গ্রন্থ ও ইাহত!সিক প্রবন্ধগুলি 
সাতিভেন শবীব পোষণ করিবে ; সাহিত্যমধ্যে উহা আসন লাভ 
কবিবে। সেস্থান কত উচ্চে তাহাঁন নির্ণধেব কাল এখনও উপস্থিত 
হয নই । বঙ্গ সাঁহত্যেন বণ্তনান দনিদ্র অবস্থ।ন বাঙ্গাণায লিখিত 
অন্য কোন খীতিহসিক গ্রন্তেন বা ঈতিহাঁষিক প্রবন্ধেন সম্বন্ধে এতটুকু 
বলা নাইছে পাবে কি না, সন্দেচস্থুল | 

ব্গমছিতোব “সব। বজনীকাস্তেব জীবনেন মুগনন এত ছিল 
তিনি আপন ক্ষমতাম্টপাবে সেই এত যথাসাধা পাপন ক. বযাচেন ; এবং 
সেই এভেৰ পালনেই আপনাব সমগ্র শক্ষি অর্পণ বিন! গিষাছেন । 
জীবনে টিটি আব 'কান পা।ন্চই কবেন নাই | উ।ল।৭ আপক্ষণ প্রতিতা- 
। শলা পেখক বঙ্গদশি অনেক জন্মিমাছেন ) বঙ্গসণ "*) তাভাদেব 
স্কান অনেক উচ্চে আবস্থিহ ; তাদেন কার্ষোৰ সহ ৮ৎঈত কার্যে 
তুলনায (কান প্র“ঝাজন নাই। কিন্ত একগার বঙস। হেড আতবাং 
বঙ্গনাজাৰ সিরাত সমগ্র জনন উদযাপনে উদাস অধিক আছে 
কি না, জনি না। 'এই 'অনুবক্ত সন্তানেন অকণ মবণে দণিদ্র। বঙ্গমাতা 
সন্তাপিছ হহবেন, তং |তে সংশস নাই । 


স। _-পণিষৎ-পএিক! 


াজনাতনাক শ্রীবামেন্দ্রসন্দর ত্রিবেদী । 





কন্ত। 


রাজস্থানেৰ মিব|ব-ভূমি যথার্থ বীবকুল-প্রসবিনী | মিবাবেন বাণা কুস্তু 
যথার্থ বীবপুরুষ। শত্রব বাঁজ্যে যে কোন প্রকানে নিজযপতক। 
উড়াইযা দেওয।ই প্ররুত বীনত্বেব লক্ষণ নহে ; দেশকালপান বিবেচন। 
না কবিষা যেখানে সেখানে তববাবিব আনক্ষালন কবাঁও প্রকৃত ণীবত্বেব 
পরিচয় নহে 7 শ্যাম ও ধর্মে জলার্জলি দিবা পবাক্ন্ত প্রতিপক্ষে স্বাধীনতা 
ভবণ কবাঁও» প্রকৃত বীবত্বেব চিহ্ন নহে । যখন দ্রেখিব, কেন বলিষ্ঠ 
ব্যক্তি, একটি বলিষ্ঠ সম্প্রাদাষেব নেতা হইয1, গোঁপনে নিবস্ত্র বিপক্ষকে 
সংভাব কবিতেছে ; অসমমে অতকিতভাবে অত্যচাবেন পবাকান্ঠ। 
দেখাইযা সর্বত্র ভয ও আতন্কেন বিস্তাবে উদ্ভত হইতেছে ; গ্াায়েব 
উপদেশে কর্ণপাত না কবিঘা, ননশোণিতশ্রেতে চাবি দিঞ্ষ বপ্সিণ ববিষা 
তুলিতেছে; তখন আমবা৷ তাহাকে প্রকুত বীবপুকষ ন| বলি", (গাঁযা 
বা করব, সাধুজনেব এই বিগহিত বিশেষণে বিশেষিত কবিব। প্রকৃত 


টু আধযকীত্তি। ৃ 


স্পা সি পি শি 


বীবপুকষ কখন এমন [না দেখ|ইতে অগ্রসর হয়েন না। তীহাৰ 
হয় সর্বদা উচ্চভাবে পুর্ণ থাকে । তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীবত্বেব পরি- 
চয দেন, অন্য সমযে তেমনি কোমলতা দেখাইয। সকলের শ্রীতিসাধন 
কবিযা থাকেন। কিছুতেই তাহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছু- 
তেই তাহান মহত্ব, ভীনতা-পক্কে ডুবিযা যায না। ঘোরতধ বিদ্ববিপন্ভি 
উপস্থিত হইলেও, আপনা অভীষ্টসাধন জন্য তিনি কখনও ন্যাষ 'ও ধর্দেন 
অবমানন। কবেন না। প্রকৃত বীবপুকষ সর্বদ। সংযতভাবে আঁপনাৰ 
পবিশ্ুদ্ধ ধর্ম বক্ষণ কবিতে তৎপব গাঁকেন। মিবাবেব রাঁজপুতগণ এইরূপ 
বীরপুকষ ছিলেন । উহার! যেরূপ বীরত্ব ও মনম্বিতা দেখাইয। গিযাঁছেন, 
দুর্দান্ত পাঠান, জিগীয় মোগল, ব৷ রাজ্যলোলুপ ইংব্জ-সেনাপতি তা৷ 
দেখাইতে পাবেন নাই । শাঁহাবদ্দীন গোরী চাঁতুরী অবলম্বন না কবিলে, 
বোধ হয, সহসা দূষৰতী নদীব তীবে ক্ষত্রিষেব শোণিত-সাগবে ভাবনেন 
সৌভাগ্য ববি ডুবিত না; অকবব শাহ গভীব নিশীথে গোপনে পবাক্রান্ত 
জয়মল্লকে হত্যা ন। কবিলে, বোঁধ ভয়, চিতোবন।জা সহস। মোগলেব 
তত্তগত হইত না! এবং চিতোবেব সহস্র সহত্র লাবণাবতী ললনা অনল- 
কুণ্ডে প্রাণত্যাগ কবিত না? লর্ড ক্লাইৰ গোঁপনে মিবজীফৰ ও জগং- 
শেঠকে আপন।দিগেব পক্ষে না আনিলে, বোধ হয়, সহস। পলাশীব যুছে 
সমস্ত বঙগান। খিহাব ও উড়িব। ব্রিটিশ কোম্পানীব পদ।নত হইত না; 
কাণ্তেন নিকল্ন্‌ ও কাণ্তেন লবেন্স ষড়যন্ব না করিলে, বোধ হয়, সহস৷ 
মভাবাজ ব্ণাঁজৎ দিংহেব বাজ্যে ভ্রিটিশপতাকা উড়িত না । ভাবতবর্ষে 
অনেঞ্ বীবপুকষ আপনাদের বীবত্ব এইরূপ কলগ্ষিত করিয়াছেন । 
কিন্তু রাজপুতের বীরত্বে কখনও এইরূপ কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই । 
রাজপুত বীব সর্বদা অকলষ্কিত তাবে অতুল বীরত্বকীর্তি বক্ষ করিয়াছেন । 

কৃতজ্ঞতা, আত্মসম্মান ও বিশ্বস্ততা, বাঁজপুতবীরের সমুয় ধর্শের 
ভিন্তি। একজন রাঁজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীব মধ্যে সকলেব 
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অপেক্ষা গুরুতর পাঁপ কি। সে তখনি উত্তর করিল যে, “গুণচোর ও 
“সংচোর” ভ্ওয়াই সর্বাপেক্ষা গুরুতব পাপ। অরুতজ্ঞ ব্যক্তির নাম 
" গুণচোর” আব অবিশ্বন্তের নাম “দৎচোঁব 1” যে গুণচোর ও সংচোব 
হয, রাজপুতের মতে, সে যমরাজ্যে অশেষ যাঁতনা ভোগ করিয়া থাকে । 
নিবাবের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চবিত্রেব কথা বিবৃত হুইতেছে। 
বীবত্বেব রুদ্রমূর্তি ও মাধুর্য্েব কমনীয কান্তি, কিরূপে একাধাঁবে অবস্থিতি 
কবে, তাহা! এই কথাষ জানা যাইবে । 

” বাণ কুস্তেব চবিত্র এইরূপ উন্নতভাবে পরিপূর্ণ। কুম্তু ১৪১৯ 
খীষ্টাবে মিবারের সিংহাসনে আবোহণ কবেন। সাহস, পরাক্রম ও 
শাসনদক্ষত।ব এই ক্ষল্রষ বীর মিবারের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ । 
কুম্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসবক।ল মিবাবেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাক্ষি! 
অনেক সংকার্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্ত তিনি চিবকাঁল শাস্তিস্থখ 
ভোগ কবিতে পাবেন নাই। দেশেব স্বাধীনতা রক্ষ।ব জন্য তাহাকে 
পন্ক্রান্ত বিপক্ষে সহিত যুদ্ধ কবিতে হয। খিলজীবংশীম রাজাদিগেব 
পনাক্রম খর্ব হইযা আপিলে, করেকটি মুনলম|ন রাজ্য নিল্লীব অধীনত।ব 
উচ্ছেদ কলিষ। স্বাধীন হ্য। এ সকলেব মধ্যে মালব ও গুজব।ট গ্রধান 
ভিল। কুস্ত বখন দিবাবেব সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন এ ছুই প্রদেশেব 
মবিপভি্য সবিশেষ পরাক্রমশ।লী ছিলেন। ১৪৪০ গ্রীষ্টার্ধে এই দুই 
ভূপতি একত্র হইযা বহসংখ্য সৈন্যেব সহিত মিবাঁৰ আক্রমণ করেন । 
কুম্ত একলক্ষট সৈন্য ও চোদ্দ শত হস্তী লইয! স্বদেশ রক্ষায় প্রস্তুত হযেন। 
নিবাবেব প্রান্তভাগে-মাঁলববাজ্যেব বিস্তীণ প্রাস্তবে__উভষ পক্ষে ঘে।বতব 
যুদ্ধ হয়। এই মহাঁযুদ্ধে বিপক্ষদিগেব পবাজয হয? বীবভূমি মিবাবেব 
স্বাধীনতা অটল থাকে । মালবেব অবিপ'ত শেবে কুস্তেব বন্দী হবেন। 
এই সময়ে মহাবীর বুস্তেব পবিত্র চরিক্রেব সৌন্দর্য), বিক।শ পয । কুন্ত 
পবাজিত শক্রর প্রতি অসৌজন্য দেখ।ইলেন, না। তিনি বীবধর্্ম ও 
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বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত  হইরাছিলেন; বিজয়ীর প্রসাদলাভের 
আশায় পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; শেষে বিজয়ী, হইয়া! সেই 
ধীরধর্ধের অবমাননা কবিলেন না। কুস্ত প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় 
পরাঁজিত ও পদানত শক্রর জন্মন রক্ষা করিলেন , মাঁলবরাজকে 
কেবল বন্দীর অবস্থা! হইতে মুক্ত কবিলেন না, প্রত্যুত অনেক অর্থ 
দিয় স্ববাঁজ্যে পাঠইযা দিলেন । বীবপুরুষেব চবিত্র এইরূপ মহন্ব ও 
উদারতায় পূর্ণ। যখন শিখসেনাপতি শেব সিংহেব পবাজয় হয, 
শিখসর্দারগণ যখন ইংবেজ সেনাপতিব হাতে আপনাঁদেব তববাবি দিয! 
কহেন, _“ইংরেজদিগেব অত্যাঁচাব প্রযুক্ত আমবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইসা- 
ছিলাম। আমব! শ্বদেশেব স্বাধীনতা বক্ষাব জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ কবিষাছি। 
কখনও আমবা! বীবধর্শেব অবমাননা কবি নাই । কিন্ত এখন আঁম।দেব 
অবস্থান্তব ঘণ্টযাছে । আমাঁদেব সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে চিবনিদ্রিত হইযাছে ; 
আমাঁদেব কানান, আমাদেব অস্কব, সমস্তই ভাতিছড়া হইযা গিষাছে। 
আমবা এখন নানা অভাবে পড়িয। আত্মসমর্পণ কবিভেছি ; আমব! 
যাভ। কবিবাহি তাঠাঁব জন্য কিস ক্ষুব্ধ ভই নাই | আঁদবা আজ নাঙা 
কবিমাহি, ক্ষমৃত। থাকিলে, কালও তাভা কবিব ।৮ ইংরেজ সেনাপতি 
এই পবাজিত তেজস্বী বীবগণেন সন্ম(ন রক্ষা কবিলেন না। সে সমধে 
বিটি বাঁজপ্রতিনিধি পঞ্জাবেন স্বাবীনড। নষ্ট কৰিলেন। শিখবাজে। 
টিটি পতাকা ডিল । যাহানা মাঁভত ভউযা গুজনাঁটেব যুদ্ধক্ষেত্রে 
পড়িম। বহি্য।ছিল, তাহাব। দধাল অধিকান হইতে বঞ্চিত হইল । উনবিংশ 
শতাব্দীব সভ্যতাশ্বোতে বীরত্বে সন্মান ভাসিমা গেল | মিবাব পঞ্চদশ 
শতাক্বীভে প্রকূত বীবত্ব বক্ষ কৰ্যাছিল ৷ নাঁজপুতবীবেব এই অসামান্য 
টবিত্র গুণ পুখিবীন সমগ্র বীবেন্দ্রপােব শিক্ষাব বিষণ । 


রায়মল্র | ৫ 
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রায়মল। 


মিবাবের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ । এই দেবভা 
আজ পর্যন্ত শিবারের ইতিহাস উজ্জল করিয়। রাখিয়াছে। যদি স্ব্থ 
ত্যাগের কের্ন,মহৎ উদ্দেষ্ঠ থাকে ; বংশের পবিত্রতার রক্ষাব জন্য হদ্দি 
কোনরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ থকে; প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ যদ্দি 
হৃদয়ের কোনবপ তেজস্থিতা থাকে; তাহা হইলে মিবারেব রায়মন্ল 
প্রকৃতপক্ষে প্ররূপ মহৎ উদ্দেশ্য বক্ষা করিয়াছেন, _এরূপ স্থিব প্রতিজ্ঞা 
দেখাইয়াছেন এবং এ্ররূপ তেজস্থিতায বীবত্বের সম্মান অক্ষু॥ বাখিয়াছেন | 
দিমস্থিনিদ * অদ্বিতীয় বাঁগ্ী ন। হইতে পারেন ; বাল্মীকি অদ্বিতীয কবি 
বলিষ খ্যাতি লাভ না কবিতে পাবেন; হাঁউিযার্ড +. অদ্বিতীয় হিতৈবাঁ 


সপ শশ্ চা স্‌ স্ 


* দ্িমঞ্তিনিস্‌ গ্রীশ দেশের সর্বপ্রধান বক্তা। ইহারা পিতা এখেন্সনগণ্ব 
তববারির বাবসায় করিতেন। খ্রীষ্টের জল্মগ্রহণের ৩৮* বৎসর পূর্বেব দিমস্থিনিসের জন্ম 
হত। শৈশবকাঁলে পিতৃহীন হওয়াতে দিম্তিনিস্‌ প্রথমে ভীলরূপ লেখাপড। শিখিবার 
সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। সতর বৎসর বয়সে তিনি বন্ততার প্রণালী শিখিতে প্ররত্ত 
হযেন। ক্রমে এবিষয়ে তাহার অসাধাবণ দ্মমতা পরিল্ফট হয়। ক্রমে তান প্রাচীন 
সমযে অদ্ধিতীয় বাগ্ৰী বলিয়া প্রি লাভ করেন। 

+ জন হাটয়ার্ড ১৭২৬খাঃ অন্দে ইংলগ্ডের অন্ঃপাঁতী হাকৃণন নামক স্থানে জল 
গ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিস্বন নগরের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহ। 
দেখিবাব অন্ত হাউয়াড ১৭৫৬ অন্দে তথায় যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঙ্কা্ৰ 
জ'হাজ কানু নীত হয়। হাউয়া্ড যর।লীদেশের কারাগারে অবকন্ধ হন। বারাগারের-- 
দূষিত প্রণালী প্রধুক্ত এই সময়ে কয়েদীদিগকে যাহনার একশেছ ভূশিতে হইত। 
হাউয়াডুকও এইবপহবন্ববাভেগ করিতে হন্ন। এই অবাধ হাউয়া কারালয়ের দুষিত 
প্রণালীর সংস্কারে দৃঢ প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তি লাভ কিয়! স্বদেশে আদিয়! এ বিষয়ে 
আন্দেলন উপস্থিত করেন। হাউধার্ড ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের কারাগ*র 
দেখিণা, কযেদীদিগের;অবস্থ। বর্ণনা করেন । তিনি লৌকহিতৈষী ছিলেন। সংক্রামক 
রোগাক্রান্তদ্িগকেও নিজে দেখিতে ক্রটি করিতেন না। এক লময়ে হাউয়ার্ড একটি 
সংক্রামক ন্বররোগীকে দেখিতে গমন করেন। ইহাতে ভাহারও এ রোগ জন্মে। 
উহাতে ই'১৭৯* অবে:ভ!হার মৃত্যু হয়। 


৬ আধ্্যকীন্তি। 
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বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ন৷ হইতে পারেন ; রায়মল্প তেজন্বী- 
দিগের, মধ্যে অদ্বিতীয় । রায়মঙ্লের স্থায কেহই লোকাতীত «মহা প্রাণতা 
দেখাইতে পারেন নাই, এবং রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাঁপের রাজ্যে 
পুণ্যের আলোক বিস্তার করিয়া মহত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। 
জগতের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত আর কোন স্থলে এরূপ ঝাব একটি. 
চষ্টান্ত দেখাইতে পারে নাই । বোমের ব্রুতস্‌* অপরাধী পুত্রকে ঘাঁত- 
কের হস্তে সমর্পন করিয়া জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্ঠায়বুদ্ধির মহান্‌, 
ভাব দেখাইয়াছেন ; মিবারের রায়মল্ল অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে 
প্ররস্কৃত কবিয়! উহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন । 
চারি শত বৎসরের অধিক কাল হইল, বীরভূমি বাজপুতনাব একটি, 
লাবণ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। 
অশ্বাবোহিণীব যুদ্ধবেশ। এ বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীববেগে 
অশ্বচালনা কবিতেছিলেন। বালিকাব সে সময়ের ভীষণ ও মধুব মূর্তি 
চাবি দিকে অপুর্ব প্রভাব বিকাশ করিতেছিল। দুব হইতে একটি- 
শ্রিয় যুবক এই মনোমোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন । এই যুবকও 
অশ্বার্চ ও যুদ্ধবেশধাবী । মধুরে মধুরে মিলন হইল। অপূর্ব্ব ভীষণ 
ভাবেব সভিত ভীষণতা৷ মিলিযা গেল। অশ্বারূট যুবক অশ্বাবোহিণীব 
অনুপম লাবণ্যবাশি, অপূর্বব অশ্বচালনাকৌশল দেখিযা স্তম্ভিত হইলেন । 
এই স্থিব (সীদামিনী, যুবকের হৃদযে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্েব, সুত্রপাত 
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* গ্রুতস্‌ রোমের প্রধান মাঙ্জিষ্রেট ছিলেন। রোমে সাধারণত্ত্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
ব্রতস্‌ ও কলেভিনস্‌ উভরেই প্রধান মাজিষ্্রেটের প-দ নিযুক্ত হন। ইহাশের উপাধি 
*'কল্সল"” হয়। এহ সময়ে রোমের সাধারণতত্তের উচ্ছেদের জন্ত অনেকে ঝড় বন্ধে লিপ্ত- 
হন। ইছাদের মধো *ব্তসর ছই পুত্র এবং কালতিনসের তিন ত্রাতুষ্পুত্র ।ছলেন। 
প্রধান মা'জষ্রেটের নিকট ইহাদের বিচার হয়। কালঙিনন্‌, ভ্রাতুক্পুত্র'দগের (ত 
শ্রেহ-প্রযুক্ত অপ্রেক্ষাকৃত লু দণ্ড দিতে ই! করিক্গাছিলেন। কিন্তু ব্রহস্‌, ক্জাপনার, 
পুজরদিগের প্রতি মৃত্যাদ্ডাদেশ দি! অপক্ষাতের পরিচয় দেন। 
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করিল। বুবক উহার ঘাতপ্রতিঘাতে অধীর হয় পড়িলেন। পাঠক ! 
ইহা উপন্ঠাসের ভূমিকা নহে? কল্পনার অপুর্ব কাহিনী নহে ; ইহ৷ 
ইতিহাসের কথা । এই যুবক কে? মিবাবের ক্ষত্রকুলস্্য্য মহারাজ 
'রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল ! আর বিছ্যুচ্চঞ্চল অশন্বের আরোহিণী কে? 
টোডার অধিপতি রও স্থরতনেব কন্তা তারাবাই। ঝাঞ্ল/রাওর বংশধব 
আজ এই যুদ্ধবেশধারিণী, লাবণ্যময়ী মৃত্তিব লাবণ্যসাগবে মগ্ন হইলেন । 

. মহারাঁজ রায়মলেব পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও 
বাও স্ুরতন সহসা তাহার আশ! পুর্ণ কবিলেন না। বীর-ভূমি 
ব।জপুতন৷ বাগ্ছ।লা দেশ নহে । বাজপুতবার বাঙ্গালীর ন্যায় পাত্র খু'জিয! 
বেড়ান না॥। এখনকাব ব্গ/লীব স্যার ধনশালীব জড়পিগবৎ অবর্মণ্য 
পুত্র বা বি, এ, এম, এ, উপ।ধিধাবী বিলাসী যুবক পাইলেই বাজপুতবীব 
আহলাদে অধীর হয় না । লিল্লনিমক এক জন ছুবস্ত পাঠান, রাও 
স্থবতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া টোড। অধিকার করিয়াছিল। 
স্ুবতন নিষ্কাশিত হইয়া কন্তাবত্বেব সহিত মিবাঁৰ বাজ্যের অন্তর্গত 
বেদনোবে গিয়া, বাস করিতেছিলেন। স্থরতনেব প্রতিজ্ঞ ছিল, যিনি 
বাহুবলে টোডা অধিকাৰ করিতে পারিবেন, বিধাতার অপুৰ্ব 
সথষ্টি -তারাঁবাই তাহারই কবে সমাপ্ত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতেব 
উপযুক্ত । ধাঁহাবা ব্ুন্ধবাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, এ 
প্রতিজ্ঞাবাফ্য সেই বীবপুরুষদিগের মুখেই শোভ! পায়। জয়মল্ল, 
বাও স্থবতনের কন্ঠাবত্বেব অভিলাষী হইয়া! টোড৷ অধিকার করিতে 
যাত্রা! করিলেন ; পাঠানের সহিত তাহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । 
কিন্তু জয়মল্ল সুরতনেৰ কথ৷ রাখিতে পারিলেন না| যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পবাক্রমে পবাভৃত হইলেও, 
বাজপুত-কলঙ্ক লঙ্জিত হইলেন না। শক্রর সম্মুখে বুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ 
কর৷ তিনি কর্তব্যের মধ্যে গণন! কৃরিলেন না। তীহার হৃদয়ে তারার 
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মনোমোহিনী যুত্তি জাগিতেছিল ; তিনি পরাজিত হইলেও অন্নানভাবে 
বেদনোবে গিয়া অবৈধরূপে সেই লাবণ্যময়ী ললনাকে অধিকার করিতে 
উদ্ভত হইলেন ।. এ অপমান রাও 'সুবতন সহিতে পারিলেন না। 
রাজপুতের হৃদয উত্তেজিত হইল । এ উত্তেজনা অমনি তিবোহিত হইল 
না। রাও সুবতন জয়মল্নকে নিহত করিয়। আপনার সম্মান রক্ষ। 
করিলেন ॥ রাঁজপুতেব অসি রাজপুত-কলক্কের শোণিতে রঞ্জিত 
হইল। 

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পহুছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গুহে এ 
সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাঁগিল। এ ভযানক সংবাদ মহারাজ 
বাষমল্লকে শুনাইবে কে? বাপ্সারাওর সম্তানেব শোণিতে বাও স্থবতনেব 
হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহাকে আজ রক্ষা কবিবে কে? সকলেই 
ভাবিতে লাগিল, আর স্থুরতনের পরিত্রাণ নাই । বায়মল্লের সর্ধজ্যেষ্ঠ 
পুল্র, কনিষ্ঠ সহোঁদরেব পবাক্রমে অজ্ঞাতবাঁস কবিতেছিলেন, দ্বিতীয় 
পুন্র ওুদ্বত্য প্রযুক্ত পিতাৰ আদেশে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল এক 
জযমললই, পিতার হ্ৃদয়রঞ্জন ছিলেন। আজ সেই হৃদয়রঞ্জন কুম্ুম 
বৃত্তচ্যুত হইল । হায়। আজ নিদারুণ শোকে রাষগল্ল অধীব হইবেন! 
তাহাকে সুস্থির কবিবে কে? মিবাবেব বাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া 
মিয়মাণ হইল। কথা আব দীর্ঘকাল গোপনে বহিল না। অবিলম্বে 
উহা মহারাজ রায়মল্লেব শ্রুতি প্রবিষ্ট হইল। রায়মন্প ধীবতাবে সমস্ত 
শুনিলেন, অকন্মাৎ তাহাঁব ধীবতাব ব্যতিক্রম হইল, অকন্মাৎ তাহার 
ভ্রযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রত্বয় আরক্ত হইযা উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের 
শোঁচনীয পবিণামে তিনি কাতির হইলেন না । রাযমল্ল অকাতর-ভাবে 
বজ্তগন্ভীর-স্বরে বলিলেন,--““ষে' কুলাঙ্গার পুক্র পিতার সম্মান ন্ট করিতে 
উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। স্থরতন কুলাঙ্গারকে 
সমুচিত শান্তি দিয়! ক্ষভ্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন 1, মহারাজ রায়মন্ল 


বীরবালক ও বীর রমণী । ৯ 


ইহা কহিয়া,। পুত্রহস্তা রাও স্থরতনকে ক্ষত্রিয়কুলোচিত পুরস্কার-স্বরূপ 
বেদনোর রাজ্য সমর্পণ কবিলেন। 

প্রকৃত বীবেব চবিত্র এইরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীব এইরূপ 
মহাপ্রাণত ও তেজস্থিতায় অলঙ্কত। এই মহাপ্রণতা এবং এই 
তেজস্থিতাব সমুচিত সন্মান কবিতে পারেন, আজ এই বিশীল ভারতে 
এমন কয়টি প্ররুত কবি বা প্ররুত এ্রতিহাদিক আছেন? আর কি 
চরণগ্রণ অতীত গৌরবেব গীতি গাইয়া চিবনিদ্রিত ভারতকে 
জ|গাইবে না? 


বীরবালক ও বীর-রমণী । 


১৫৬৮ খ্রীঃ অবে পরাক্রান্ত মোগলসমাটু অকবর শাহ যখন চিতোর 
নগব আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিয বীরগণ যখন অগ্্রানভাবে গরীয়সী 
জন্মক্চুমির জন্য ব্ণভূমির ক্রোড়শায়ী হয়েন, রাজপুত-কুলগৌরব জয়মন্ল 
যখন শক্রব হস্তে নিহত হয়েন, যোড়শবর্ষায় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে 
স্বাধীনতার জযপতাক! উড়াইয়া শক্রর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি 
চিতোবেব তিনটি বীরাঙ্গনা, স্বদেশেব জন্য আত্মপ্রাণেব উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন।» কোমল দেহে কঠিন বর্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র 
ধরিয়া, মোগলসেনার গতিরোঁধে দণ্ডায়মান হ্ইয়াছিলেন ! এই ললনাব্রয় 
শত্র'নপীড়িত বাজস্থানের প্রকৃত বীরাঙ্গনা ; মূর্তিমতী স্বাধীনতা ; আত্ম- 
ত্যাগেব অদ্থিতীয় দৃষ্টান্তস্থল | 

পৰাক্রাস্ত জয়মন্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অন্যায় সমবে পুকষসিংহ অনন্ত 
নিদ্রা অভিভূত হইয়াছেন । বীবভূমি বীরশূন্ত হইয়াছে। টিতোর বক্ষ! 
করিবে কে? দুর্দ|স্ত মোগল দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বাধ! 


১০ আধ্যফীন্তি। 





সা সি সই স্পা এব সস পি 


দিবে কো? স্বাধীনতার লীলাভূমি পরাধীনতা-পৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে, 
এ দুর্বহ নিগড় ভাঙ্গিবে কে? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোগ্যম 
এই সময়ে একটি বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত 
হইল। জয়মল্প জন্মে মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, তীভাষ 
অভাবে চিতোর শ্ন্ট হইয়াছে? পুত্ত এই শৃন্ঠ স্থান পূরণ কবিলেন। 
পুর্তের বয়স ১৬ বৎসর | বযসে তিনি বালক ; সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতা 
তিনি ব্ষীয়ান্‌ পুরুষ। পুত্ত মাতার নিকটে বিদায় লইলেন। কর্মদেবী 
আশ্বস্তহৃদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধস্থলে যহিতে কহিলেন | পুত্ত প্রিয়তমা 
নিকটে গেলেন, কন্লাবতী প্রফুল্পহদযে প্রাণ।বিক স্বামীকে বিদ|ম 
দিলেন ; ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমিব বক্ষাঁব নিমিত্ত সহোঁদবকে উত্তেজিত 
কবিলেন ৷ ষোড়শব্ষীয বালক-_-চিতোরেব অদ্বিতীয় বীর, জন্মে মত 
বিদাষ লইয়া, অসীম উৎস|হসহকারে পবিত্র কার্য্সাধনেব জন্য পবিত্র 
ভূমিতে উপস্থিত হইলেন । মোঁগলসেনা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয|ছিল। 
অকবব এক ভাগেব সেন/পতি হইযাঁছিলেন। অন্য ভাগ আব এক- 
জন বিচক্ষণ যোদ্ধাব অধীনে ছিল; দ্বিতীয দলেব সহিত পুত্তেব ঘোরতন 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল । সম্রাট অপব দিক হইতে পুস্তকে বাধা দিবার জন্য 
আসিতে লাগিলেন । 

বেলা ছই প্রহব | এই সময়ে সহসা অকববের সৈম্ত ঘুদ্ধস্থলে 
ব্যতিব্যস্ত হইয! পড়িল; তাহার! পুত্তের দিকে অগ্রসব হুইতেছিল, 
সহস। তাহাদের গতিবোধ হইল। সম্মুথে সঙ্কীর্ণ গিরিবন্; গিরিবস্মেৰ 
পুবোভাগে ছই একটি গ্ত/মলপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ | এ বৃক্ষের পশ্চাচ্চাগ 
হইতে গুলিব পর গুলি আসিযা মোগল সৈন্যের দ্যহ ভেদ কবিতে 
লাগিল । মোগলেরা স্তম্ভিত হইল । এদিকে অনবরত গুলি আসিতে 
ছিল; অনবরত গুলির আঘাতে 'সৈনকগণ রণভূমিতে বিলুষ্টিত হইতে- 
ছিল। অকবর সবিম্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরাঙ্গনা গিরিবত্স আশ্রষ 


বীরারাগার ও বীররমগী | ১১ 


৮৬০ ০ ৩টি উপ সি সিরা পি সস ০ম আজ সস 





করি দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কটি বয়সী; আর ছুইটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন 
কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী ! তিনটিই অশ্বে আরূঢ়, তিনটিই ছুর্ভেদ্য 
কবচে আবৃত এবং তিনটিই অস্ত্রচালনাষ স্থুদক্ষ । মধুরতাঁব সহিত 
ভীষণতাব এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়। অকবরেব হৃদয় বিচলিত হইল। 
এই তিনটি বীরাঙ্গনার পৰাক্রমে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্যের গতিবোধ 
হইয়।ছে, ই হাদেব অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ কবিতেছে, 
ইত/ দেখিযা! ভাবতের অদ্বিতীষ সম্রাট ক্ষোভে ও লজ্জায় অধোবদন 
তইলেন। 

এদ্দিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে ল|গিল ? তুমুল যুদ্ধে কর্মদেবী, কমলাবত 
ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাতীত পবাক্রনম দেখাইতে লাগিলেন । 
ষৌড়শবধীষ পুত্ত --স্সেহেব একমাত্র অবলম্বন, 'প্রবল শক্রুব সহুত একাঁকাঁ 
যুদ্ধ কবিবে, ইহা কম্মদেবী স্থিবচিত্তে দেখিতে পাঁবেন না ; প্রিষতম স্বামী 
-_পবিত্র প্রেমেৰ অদ্বিতীষ আম্পদ, একাকী শক্রব অস্ত্রঘাতে ক্ষতবিক্ষত 
ভইবে, একাকী গবীযসী জন্মভূমিব জন্য প্রাণত্যাগ কবিবে, ইহা! কমলা- 
বতী প্রাণ থাঁকিতে সহিতে পাঁবেন না ; ভালবাসাঁব ও প্রীতিব আশ্রষ- 
ভূমি সহোঁদব পবিত্র কার্যেব জন্ত দেহ ত্য/গ কবিবে, ছুবস্ত শত্রু ্বদেশেব 
স্বাধীনতা হবণ করিযা লইবে, ইহা কর্ণব্তী নীববে দেখিতে পারেন না| 
পুত্ত মোগলসৈন্যেব এক দল আক্রমণ করিযাছেন ; অকবব আব এক 
দল লইমা' পুত্তেব বিরুদ্ধে যাইতেছেন, কর্ম্মদেবী, কমলাঁবতী ও কর্ণবতী 
হঠাৎ এ সৈনিকদলেব গতি রোধ কবিলেন, তুচ্ছ প্রাণেব মমত৷ ছাড়িযা 
স্বদেশের স্বাধীনতা বক্ষাব জন্য শত্রুর ব্যুহতেদে দণ্ডায়মান হইলেন । 

এক দিকে ষোড়শবর্ধায পুত্ব, আর এক দিকে তাহাব বর্ষীয়সী জননী 
এবং অপূর্ণবযন্কা প্রণয্লিনী ও সহোদরা | *চিতোবের বীর্যযবহ্নিব এই তিনটি 
উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দিলীর সমাটের সৈন্ঠ ছাঁবথার করিতে উদ্যত | এ অপূর্ব 
বৃস্ের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে? ভারত আজ নিজ্জীঁব, ভাবত 


১২ আর্ধ্যকীর্তি। 


শি পী্িপিস্সিলেসটি ৯ পিসি তি সপ সস্পিসপিসি ৭ পি আসি ওাস্সিশসপিলী সি ৩ চে সর শিপ 


আজ বীরত্ব-রহিত, ভারত আজ জাতীয়জীবনশৃন্ট ! ভারত আজ এ বীর- 
বালক ও বীবাঙ্গনার বীরত্বেব পৃজা করিবে কি? 

ঝটিকা বহিতে লাগিল । মুহুর্তে যুহূর্তে তিনটি বীরাঙ্জনার গুলির 
আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল । ছুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 
যুদ্ধ চলিল, বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই । ছুই প্রহব হইতে সন্ধ্যা পর্য্য্ত 
বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা ছুবন্ত শক্রর গতিরোধ করিয। দণ্ডায়মান রহিলেন। 
ইহাঁদেব অস্ত্রগালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল । অকবর প্রকৃত বীরপুরুষ। 
তিনি এই তিনটি বীবাঞ্গনার বীরত্বে মোহিত হইলেন | এই বীরত্বেক 
যথোচিত সন্মান করিতে তীহাঁর আগ্রহ জন্মিল। তিনি ঘোষণ। করিলেন, 
যে এই বীরাঙ্গনা তিনটিকে জীবিত অবস্থাধ ধবিয়। আনিতে পারিবে, 
ভাহাকে বহু অর্থ পারিতোধিক দেওয়া যাইবে । কিন্তু সকলে তখন যুদ্ধে 
উন্মত্ত ছিল, সম্রাটেব এ কথায় কোন ফল হইল না । মোঁগলেরা জ্ঞানশূন্য 
হইয়। যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনটি বীররমণী অনীমসাহসে তাহাদের 
আক্রমণে বাধ! দ্রিতে লাগিলেন । সহস! কর্ণবতীর শবীব অবশ হইল, 
সহস! কর্ণবতী বৃস্তচুত কুন্থমের স্তায় ভূতলে পতিত হইলেন | কর্মদেবীর 
দুক্পাত নাই) প্রাণাধিক ভ্ুহিতাকে ভূতলশাধিনী দেখিয়াও কর্মদেবী 
কাতিব হইলেন না । তিনি অকাতিরভাবে, অবিচলিতহ্ৃদযে শত্রপক্ষেব 
উপব গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । উহাব মধ্যে একটি গুলি আসিয়া 
কমল।বতীর বাম হস্তে প্রবেশ করিল। তীষণ আঘাতে কমলাবন্তী প্রথমে 
টলিলেন না ; স্থিবভাবে দীঁড়াইয। বিপক্ষ সৈন্য নষ্ট কবিতে লাগিলেন । 
মোগলেরা উন্মত্ত ; গুলিব উপব গুলি বৃষ্টি কবিতে লাগিল। যখন কমলা- 
বতী ও কর্ম্মদেবী, উভয়ে ভূতলশাঁষিনী হইলেন, তথন পুত্ত সমা্টের সৈন্য 
পরাজিত করিয়! গিরিবর্মেব নিকটে আঁদিলেন। তাহার আরাধ্য জননী, 
প্রিয়তম প্রণয়িনী ও প্রাণাধিক! মহোঁদবার দেহ যুদ্ধস্থলে বিলুন্ঠিত হইতে 
ছিল। পুত্ত ইহা দেখিলেন, দেখিয়! ছুরস্ত মৌগলসৈন্তের অনেককে নষ্ট 
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কয়িবেন। এ দিকে কমলাবতী ও কর্মদেবীর যার ইয! আসিতে 
ছিল। পুত বাঁছ প্রসারণ করিয়া, ইহাঁদিগকে তুলিয়া লইলেন কমলাবতী 
ঘ্বীরভাবে প্রাণকান্তেব দিকে চাঁহিলেন ; ধীরভাবে পতিপ্রাণ! সাধবী সতী 
প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া, অনন্ত নিপ্রায় অভিভূত হইলেন । 
কর্ধদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহিলেন, এবং শ্বদেশেব 
স্বাধীনতার জন্য তীহাদের সহিত স্বর্গে আমিতে অনুরোধ করিয়! ইহলোক 
হইতে অপস্যত হইলেন। পুত্ব মুহুর্তকাল চিন্তা করিলেন । মুহূর্তমধ্যে 
ভীবণ “হর হর” রবে শক্রর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, . 
বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, যোঁড়শবর্ধী বীর জন্মভূমিব ক্রোড়ে চিবনিদ্রিত 
হইলেন। পুত্তের দেহ তদীয় পপ্রণয়িনীর সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা 
হইল। কর্খদেবী ও কর্ণবতীর দেহ আর এক চিতায় শাখিত হইল'।' 
ইহারা অমরলোকে গমন করিলেন। ভূলোকে ইহাদের অনন্ত কীন্তি 
অক্ষয় হইয়৷ রহিল। 


বীরধাত্রী। 


রাঁজপুতকুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোঁকান্তবিত হইয়াছেন । 
যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীবত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটি 
গৌববস্থচক চিহ্ন ধাহার দেহ অলম্কৃত কবিয়াঁ ছিল, যিনি মুসলদাঁনদিগে 
সহিত যুদ্ধে ভগ্রপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্বগৌরব রক্ষা কবিয়- 
ছিলেন, তাহার কেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে । শক্রর চক্রান্তজালে 
পড়িয়া, পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইযাছেন। মিবারের অত্যুজ্জল 
সুর্য চিরদিনের জন্য অন্তমিত হইয়। গিয়াছে । তাহার শিশু সন্তান আজ 
শত্রুর হস্তগত । ভবিষ্য বিপদে অনভিজ্ঞ ষড়বর্ধীয় বালক নিশ্চিন্তমনে 
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আহার-পানে পরিজ কঃ মা নিদ্রা যাইতেছে) এ দিকে 
যে, ছুরস্ত শত্রু তাহার প্রাণ নাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু 
তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। দাঁসীপুত্র বনবীর * মিবাঁবের 
সিংহাসন অধিকারের আশাঁষ এই কোমল কোরকটিকে বৃত্তচ্যুত করিবার 
জন্ হস্ত প্রসাবণ করিয়াছে । এই ঘোর বিপদ হইতে আজ পরাক্রান্ত 
সংগ্রামসিংহেব শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষ! করিবে কে? বাগ্গারাওর 
পবিত্র বংশ নিন্মীল কবিবাব ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এ বংশের আজ উদ্ধার 
করিবে কে ? আজ একটি অসহায বমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে 
উদযসিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসব হইতেছে ; অনাথ বালক আজ একটি 
তেজন্থিনী ধাত্রীব আশ্রয়ে থাকিয়া, আপন|ব জীবন রক্ষা করিতেছে। 
ধাত্রী পান্ন। আজ অঞ্তপূর্ব স্থার্থত্য/গবলে ঝঞগারাওর বংশধরকে জীবিত 
বাখিতে উদ্যত ভইস্সাছে । 

কি উপাধষে পান্ন৷ এই ছুফব কার্ধ্য সাধন কবিল, কি উপায়ে পি তৃহীন 
শিশু অক্ষতশনীবে রহিল, তাহা শুনিলে হৃদ্য অবসন্ন হইয়া পড়ে । বাত্রি- 
কাঁলে উদ্যসিংহ আহাঁব কবিষ! নিদ্রিত রহিয়াছেন, এমন সমযে এক জন 
ন।পিত 1 আসিয়া ধাত্রীকে জ।নাইল, বনবীব উদয়সিংহকে হত্যা কবিতে 
আসিতেছে । ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গাবীর মধ্যে নিদ্রিত 
উদয়সিংহকে বাখিষা এবং উহাঁৰ উপবিত।গ পত্রাদিতে ঢাকিয়া, উক্ত 
চাঙ্গারী নাপিতেব হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত নাপিত সেই চাঙ্গঃরী লইয়া 
কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এমন সমরে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে 
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* বনবীর সংগ্রমসিংছের ভ্রাতা পৃ্থীরাজের পুত্র। একটি দাসীর গর্ভে ইহার 
জন্ম হত। উদরপিংহ্র ববঃপ্রাপ্তি পযান্ত বনবীরের হস্তে রাজাশাননের ভার সমর্পিত 
হইয়াছিল; কিন্তু বন্বীর আপনার রাজহ অব্যাহত রাখিবার অন্ত উদর [সংহের 
হতায় কৃত সম্বল্প হয়। 

+ রাজস্থানে এই জাতি "বারি" নামে প্রনিদ্ধ। রাজপুতদ্দিগের উচ্ছিষ্ট ঘোচন 
করা ইহাদের বার্ধা। 


ধাত্রীপান্ন। | 


বনবীর অ:সহস্তে সেই গৃহে আমিয়! ধাত্রীকে 
ধাত্রী বঙ.নিষ্পতি করিল ন1, শীরবে ও অধোমুখে 
গসারণ করিল। 











উদয়দিংহের কথ প্রিজ্ঞ|স| করিল। 
ধায় (ন্রিত পুপ্রর দিকে অঙ্গুলি 
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আসিয়! ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথ। জিজ্ঞাসা করিল । ধাত্রী বাঁড.নিষ্পত্তি 
করিল না, নীরবে ও অবোমুখে স্বীয় নি্রিত পুল্রের দিকে অন্ভুলি-প্রদারণ 
করিল । বনবীর উদয়সিংহবোধে সেই ধাত্রীপুত্রেরই+ প্রাণসংহার করিয়া 
চলিয়া গেল। এদিকে রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদনধ্বনির মধ্যে সেই 
ধাত্রীপুক্রের অন্ত্েরিক্রিয়া সম্পন্ন হইল । ধাত্রী নীরবে ও অশ্রপূর্ণনয়নে 
স্বীয় শিশু সন্তানের প্রেতকৃত্য দেখিয়! নাপিতের নিকটে গমন কবিল। 
এইব্ূপে পান্না অবলীলাক্রমে ও অসন্কোঠে আপনার হৃদযরঞ্রন শিশু 
সম্তানকে ঘাতকেব হস্তে সমর্পণ করিয়া, মহারাঁণ! সংগ্রামসিংহের পুভ্রেৰ 
প্রাণ রক্ষা করিল । যে রমণী চিতোরের জন্, বাগ্লারাওর বংশরক্ষাব 
নিমিভ, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, ন্েহেব একমাত্র পুত্বলী, নযনতার৷ 
সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ কবে, তাহাব স্বার্থত্যাগ কত দুব মহান? যে 
রম্ণীহৃদয়রঞ্জন কুস্থমকোরককে বৃস্তচ্যুত দেখিযাঁও আপমাব কর্তব্য সাধনে 
বিমুখ ন৷ হর, তাহার হৃদয় কত দুব তেজস্িতাৰ পবিপোষক ? আজ এই 
মহান্‌ স্বার্থত/গ ও মহীয়সী তেজহ্বিতাৰ গৌরব বুঝিবে কে? বাঙ্গালী! 
তুমি ভীরু । প্রকৃত তেজস্থিতা আজ ও তোমাব দমে প্রবেশ কবে নাই । 
তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশহিতৈবিতাব মহান্‌ ভাব বুঝতে পাঁব নাই। তুমি 
পান্নাকে রাক্ষনী বলিযা দ্বণ। করিতে পাঁব। কিন্ত যথার্ঘ তেজস্বী ও বার্থ 
হিতৈষী পুকষ এই অসামান্য ধাত্রীকে আর এক ভবে চাহিযা৷ দেখিবে। 
এই অসাধ|ব্ণ ভাব সাধাবণেব আঁফত্ত নয । অসাপাবণ লোঁকেই উহাঁব 
গৌরব বুঝিতে সমর্থ। হায! কলা ভাবতে এইরূপ অসাধাবণ ব্যক্তি 
কয়টি আছেন? প্রতিধ্ণনি জিজ্ঞ/সা কবিতেছে, কয়টি আছেন? ভাবত 
আজ নিজীব ও নিশ্চেষ্ট। ভারত আজ শীতস্তুচিত বৃদ্ধ অথব! কৃর্মে 
তায় আপনাঁতে আধরনি নুক্ায়িত4 কে ইহাঁব উত্তব দিবে? প্রতিধ্বনি - 
আবাব কহিতেছে, কে উত্তব দিবে? 
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আজ ১৬৩২ সংবতের এই শ্রাবণ । আজ মিবারের রাজপুতগণ '্বর্গাদপি 
গবীয়সী' জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্যত। সম 
অকবরের বহুসংখ্য সৈন্য রাজা মানসিংহের সহিত মিবাব অধিকাব 
করিতে আসিয়াছে । মোগল, ৃর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিম! দিতে উদ্যত 
হইয়াছে, মিবাবের বীবশ্রেষ্ট প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ অকলঙ্কিত 
বাখিতে উগ্ত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত ম্ত্রয়ত্বেৰ গৌরব- 
রক্ষা কৃতদক্কল্প । চিরম্মবণীঘ হল.দিঘাঁটে মিবারের; আশাভরসা-স্থল 
বাইশ হাঁজাব রাজপুত বীর একত্র হইযাছে, প্রতাপ মিংহ এই বাইশ 
হাঁজাব বাজপুতেব অধিনেতা৷ হইয়৷ পবাক্রাস্ত মোগলসৈন্যেব গতিবোঁধ 
ক.বতে দাড়াইযাছেন । 
ভলৃদিঘ।ট একটি গিবিবর্। উহাব উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রা 
সকলদিকেই সমুন্নত পর্বত লম্বভাঁবে দণ্ডায়মান রহিযাছে এ স্থান 
পর্বত, অবণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত | প্রতাপসিংহ ই গিনিসক্ষট 
শ্রম কবিয| দমে(গলসৈন্ঠেব সম্মুধীন ভ্ইযাঁছেন। হলুদিঘাটেব বুদ্ধের 
দিন, বাজপুভবীবেত্র অনন্ত উতৎসবেৰ দিন। বাঁজপুতগণ এই উৎসবে 
মাচিয়! আপন।দের প্রীণ উৎসর্গ কবিযাঁছিল এবং একে একে এই উৎসবে 
মাঁতিযা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইযাছিল। এরই উৎসবে মভাখীব 
প্রত/পসিংহ সকলেব আগে ছিলেন । তিনি প্রথমে আন্বেববাঁজ মাঁন- 
(সংহেব দিকে ধাবিত হযেন ; কিন্ক মাঁনসিংহ দিলীব বহুসংখ্য সৈন্টেন মধ 
ছিলেন প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পাবিলেন না, মেঘগন্ভীব স্বরে মাঁন- 
সিংহকে কাপুরুষ, রাজপুতকুলাঙ্গ।র ব্লিখা! তিবস্কাৰ কবিলেন | বাঁজ। মান- 
সিংহ প্রতাপেব এ তির্ক(রে কর্ণপাত কৰিলেন ন।। যাঁহা হউক, প্রতাপ 
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নিভীকচিত্তে বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তিন বার মোগলসেনার' 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন বার তীহার জীবন" সম্কটা*ন্ 
হইযাঁছিল। রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়! তাহাঁকে তিন বার আসন্ন 
মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষাব জন্য তাহাব৷ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ 
বোধ করিয়াছিল । কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরন্ত হইলেন না। ত্বাহার 
শবীরেব একস্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়শার আঘ|ত এবং তিন 
স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এইরূপে সাত স্থনে আহত 
হইয়/ছিলেন, তথাপি উন্মত্তভাবে শক্রুব মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
বাজপুতগণ আবার তাহার উদ্ধারেব চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদেব অনেকে 
বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মিবাঁবেব গৌববস্থল বীরগণের প্রায় 
সকলেই গবীযসী জন্মভূনির রক্ষাব জন্য অসি হস্তে করিয! অনন্ত নিদ্রায়, 
অভিভূত হইয়াছিল। প্রতাপের মস্তোকপবি মিবাবের রাজছত্র শোভা 
পাইতেছিল | সেই ছত্র লক্ষ্য কবিযাঁ, মেগলসৈন্য চাবিদিক হইতে 
প্রতাপকে আক্রমণ কবিতে লাগিল । এ ছত্র হইতে 'প্রতাঁপেব জীবন তিন 
বাব সন্কটাপন্ন হইয/ছিল, তথাপি প্রতাপ উক্ত বাঁজলক্ষণ পরিত্যাগ কবেন 
নাই । কিস্থ এবাব প্রতীপেব উদ্ধাবসাধন অসাধ্য বেধ হইল । ঝাঁলাকুল 
শেষ্ঠ মান! ইহা দেখিলেন, এবং মুহুপ্তনধ্যে সদলে গ্রতাপেৰ নিকটে 
উপাস্থৃত হইযা, সেই রাঁজচ্ছত্র আপনাব মন্তকেপবি ধাবণ কবিলেন । 
তই: ছত্র দেখিযা দেগলসৈন্য মান[কেই ৩তাপসিংত মনে, 
কবিঘ! তত্প্রতি সবেগে ধাবিত হইল । এবাৰ মোঁণলেন ব্যহ-ভেদ, 
হইল। প্রতাপসিন্হ রক্ষা পইলেন। কিন্ধ বীববব মান আব 
ফিবিলেন না। তিনি প্রনুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ কনিরা, সদলে, 
রণভূমিব ক্রোড়শায়ী হইলেন । মোগল সৈন্ঠ রাজপুভের বিক্রম দেখিযা, 
প্রশংসা কবিতে লাগিল । কিন্ত" রাঁজপুতের জযলভ হইল না। 
মোগলসৈন্ঠ পঙ্গপালের ন্যাঁধ চারিদিক ছাইয়৷ ফেলিযাছিল। তাহাঝ৷ 
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হটিল না। চৌন্দহাঁজার রাজপুতের শোণিতে হলদিঘাটের ক্ষেত্র 
বঞ্জিত হইল” প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া বুণস্থল পরিত্যাগ 
করিলেন । 

এইরূপে হল দিঘাটের সমরেব অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দশ সহ 
রাজপুত হুল'দিঘাটরক্ষার্থে অম্ননবদনে, অসম্কুচিতচিত্তে আপনাদের জীবন 
উৎসর্গ কৰে | হল্দিঘাট পবম পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র । কবির রসময়ী 
কবিতায় উহ অনস্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে ; প্রতিহাসিকের অপক্ষপাঁতবর্ণনাঁয় 
উহা অনন্তকাল ঘোধিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল বীরেজ্রসমাজের ' 
পূজা! পাইবেন এবং পবিভ্রতব হইয়া! অনস্তকাল অমরশ্রেনীতে সন্নিবেশিত 
থাঁকিবেন | প্রতাপসিংহ অনুচববিহীন হইয়া, চৈতক নামক নীলবর্ণ, 
তেজস্বী অশ্বে আরোহণপূর্বক রণস্থল ত্যাগ কবেন। এই অশ্ব 
তেজস্িতায় প্রতাপেব ন্যাঁধ বাঁজস্থ/নের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । যখন দুইজন 
মোগল সর্দাব প্রতাপেব পশ্চাদ্বাবিত হয়, তখন চৈতক লম্ফ দিয়া একটি 
ক্ষুদ্র পার্বত্য সবিৎ পাব হইয়া, স্বীঘ প্রভুকে বক্ষা করে; কিন্তু প্রতাপের 
নয চৈতকও ঘুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয! 
এই আহত বাহন চলিতে লাগিল । অকন্মাৎ প্রতাপ পশ্চান্তাগে অশ্বেব 
পদধ্ধনি শুনিতে পাইলেন, ফিবিযা চাহিযা দেখিলেন, তাহার সহোদর 
ভ্রাতা শক্ত আসিনেছেন। শক্ত প্রতাপেব শক্র, তিনি ভ্রাতৃধর্্নে বিসম্জন 
দি, মোগল্ের সহিত মিশিযাছিলেন | প্রতাপ ক্ষত্রকুলকলম্ক সহোদরকে 
দেখিয়া ক্ষোভে ও বোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ 
বিরুদ্ধাচব্ণ করিলেন না । তিনি হল্দিঘ|টে জ্োষ্ঠেব মলৌকিক সাহস 
ও ক্ষমতা দেখিয়াহিলেন, স্বদেশীয়গণেব স্বদেশহিতৈষিতার পবিচষ 
পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব দৃশ্যে তাহার হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত 
হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয়শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজলনযনে 
জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন । প্রতাঁপ সমুদ্রায় ভুলিয়া গেলেন । বহুদিনের 

তু 
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শক্ষতা অস্তহিত ইহল। প্রতাপ সিডি কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন কবিলেন ॥ 

এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়। মিবারের বিলুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 

হইলেন । এদিকে পথে চৈতকেব প্রাণবিয়োগ হয | প্রিয়তম বাহনেৰ 
শ্মরণার্থ প্রতাপ এ স্থলে একটি মন্দির প্রস্তত করিয! দেন। এঁস্থান 
“চৈতককা চবুতর” নামে প্রসিদ্ধ হয় । 

১৫৭১ শ্রীঃ অবের জুলাই মাসে চিবন্মবণীষ হল্দিঘাট মিবাব্র লরি 
স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিতলেতে প্রক্ষাপিত হয়। এদিকে মোগলসৈন্য 
বিজয়ী হইয়াঃ বণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল । কমলমীন * ও উদযপুর শত্রুর 
হস্তে পতিত হইল । প্রতাপ সন্তান-বর্গেব সহিত এক পর্বত হইতে অন্য 
পর্বতে, এক অবণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বব হইতে অন্য গহুববে 
যাইয1, অনুসরণকাবী মোগলদিগেব হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা কবিতে 
লাগিলেন । বৎসবের পৰ বসব আদিতে ল।গিল ; প্রতাপেন কষ্টের অবধি 
বহিল না। প্রতি নূতন বসব নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চম কনিযা, প্রতাপের 
নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল । কিন্ত প্রতাপ অটল নভিলেন, মেগলেৰ 
অধীনত স্বীকার কবিলেন না| ক্রমে গিবাবেন আকাশ অধিকতৰ 
অন্ধক।রময হইতে লাগিল | ক্রমে পবাক্রন্ত শত্র অনেক স্থানে মাবিপত্য 
স্থাপন কবিল, তথাপি প্রতাপ অটল বহিলেন, বাপ্লাবাওব শোণিত 
কল্ক্ষিত কবিলেন না । এই সমবে প্রতাঁপনিংহ এমন ত্রববস্তাঘ পড়িয়।- 
ছিলেন, যে, গ্লকদ| বিশ্বাসী ভিলগণ অতিকষ্ঠে তীহাঁৰ পরিবাববর্ণকে কোন 
নিবাপদ স্থ'নে লইয়! গিয়। আহার দ্যা, তাহাদের প্রাণ বক্ষা করে। 

প্রতাপেব এইরূপ অসাধাবণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপুর্বব কষ্টে সদাশয় 
শত্রুর হৃদযও আর্্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাঁজকন্দরচারী ঈদৃশী দেশ- 
হিতৈষিতায় মোহিত হইয়।, প্রতাপকে সন্বোধনপূর্বক খ্রইভাবে একটি 


« কমলমীর মিবারের একটি প্রসিদ্ধ লিন্সিহর্গ, উহার প্রকৃত নাম কুস্তমের ॥ 
বিবারের রাণা কুস্তের আদেশে এই ছুগ নিশ্মিত হয়। 


৬৬ আরধ্্যকীত্তি। 


কবিত! লিখিয়! পাঠাইলেন, পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে । ভূমি ও সম্পত্তি 
অনৃস্ত হইবে ; কিন্তু মহৎ লোঁকের ধর্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না । প্রতাপ 
সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত কখনও মস্তক অবনত কবেন 
নাই। হিন্দৃস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মন, 
রক্ষ। করিয়াছেন 1” প্রতাপ এইরূপে বিধন্মী বিপক্ষেরও ' প্রশংসাভীজন 
হইফা, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও £সন্তান- 
দিগের কষ্ট এক এক সময়ে তাহাকে উন্ত্ত করিয়। তুলিতে লাগিল । 
একদিন তিনি পাচ বাব খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন কবেন, কিন্তু স্থুবিধাঁক: 
অভাবে পাঁচ বারই তাহা পবিত্যাগ করিয়া, পার্বত্য প্রদেশে পলায়নপব 
হয়েন । একদা তীহার মহিমী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীজদ্বাবা কয়েকখানি 
রুটী প্রস্তুত করেন। এঁখাগ্েব একাংশ সকলে সেই সময়ে ভোজনকবিয়া 
অপবাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। কিন্ত হঠাৎ একটি বন্য বিড়াল 
সৈই অবশিষ্ট রুটী লইয়। পলাষন করে। অবশিষ্ট খ|গ্চ অপহৃত হইল 
দেখিয।, প্রতাপের একটি ছুহিতা কাতবভাবে কীদিয! উঠে। প্রতাপ অদৃকে 
'অদ্ধশয়।ন থাকিয়। আপনাব শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন ; ছুহিতাব 
বোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, কুটাথানি অপহৃত হইয়াছে । বালিকা 
কাতর হইয়৷ কাদিতেছে। প্রতাপ অল্নানবদনে হল্দিঘ[টে ন্বদেশীয়গণেব 
পোণিততআ্োত দেখিযাছিলেন, অল্নানবদনে স্বদেশীযদিগকে স্বদেশের সন্মন- 
রক্ষার্থে আংত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অক্ানবদনে 
র।জপুতবংশের গৌরব-রক্ষার জন্য রণস্থলবর্তিনী করাল কৃতান্তমৃত্তির 
'বিভীষিকায় দৃক্পাত না করিয়া কহিযাছিলেন, “এইভাবে দেহ-বিদর্জনেব 
জন্যই রাঁজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।” কিন্তু এক্ষণে তিনি শ্থির-চিত্তে 
তনয়ার কাতরতা৷ দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্সেহাম্পদ বালিকাকে 
কতরস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহাঁর হৃদয় ব/খিত হইল 7 যেন শত শত, 
কাল-ভুজঙগ আসিয় সর্বাঙ্গে দংশন করিল। প্রতাপ আর যাতনা সহিতে। 
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পাঁরিলেন না; আপনার কষ্ট দূর করিবার 'জন্ত অকবরের নিকটে 
আত্মসমর্পণের* অভিপ্রায় - জাঁনাইলেন । 

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকাবের সংবাদে অকবর নগরমধ্যে মহোল্লাসে 
উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিতে আদেশ দিলেন । প্রতাপ অকবরের নিকটে যে পত্র 
পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র পৃর্ীবাজ দেখিতে পাঁইলেন। পৃর্থীবাজ বিকানীবেব 
অধিপতিব কনিষ্ঠ ভ্রাতা! স্বজাতি-প্রিফতা ও স্বজাতি-হিতৈষিতাষ 
তাতাঁৰ জদয পুর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন । 
প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্ববেব নিকটে অবনত হইবেন, ইভা ভাবিয! তাহ|ব 
দম নিতান্ত স্তব্ধ হইল । পুথ্থীবাজ আব কালবিলম্ব না কবিয়া, নিয়লিখিত 
ভাবে বযেকটি কবিত! বচনা পূর্বক প্রতাপেব নিকটে পাঠাইলেন ;-_ 

“হিন্দুদিগেব আশ।ভবস! হিন্দুজাতিব উপবেই নির্ভব কবিতেছে | 
বাণ। এখন তাহ। পবিতা।গ কবিতেছেন । আমাঁদেব সদ্দীৰগণের সে 
বীবত্ব ন|ই, নাঁবীগণেব সে সতীত্বপগৌবব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, 
অকবব সকলকেই এক সমভূমিতে আনযন কবিতেন । আমাদে 
গতির বাঁজাবে অকবব একজন ব্যবসাধা ; তিনি সকলকেই কিনিযাঁছেন, 
কেবল উদয়-তনযকে কিনিতে পাবেন নাউ। সকলকেই হতাশ্বাস হইযা 
নওবোজেব বাজাবে * আপনাদেব মপমান দেখিযাঁছেন, কেবল হামীরে 
বংশধবকে আঁজ পর্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয নই । জগৎ জিজ্ঞাসা 
কবিতেছে, প্রতপেব অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তববাবিই তাত।ব 
অবলম্বন । তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষজিয়েব গৌবব বক্ষা কবিতেছেন । 
,বাঁজাবেব ব্যবসায়ী কিন্তু চিবদিন জীবিত থাঁটিবে না, একদিন অবপ্তই 
ইহলোঁক হইতে অপস্থত হইবে । তখন আমাঁদেব জাতির সকলেই 











্প্পস স্স্সি 


“ইহার আর এক নাম "খোষরোজ? বা! আনন্দদিন। আধ্যকীর্জির পক্ষ খণ্ডে 
“বীরাঙজনার বীরত্বমহিম।” প্রবন্ধে এই বাজারেয় বিষয় বর্ণিত হইয়।ছে। 


২৪ আধ্যকীর্ত্ি। 


পরিত্যক্ত ভূমিতে রাঁজপুতবীজের বপন জন্ প্রতাপের নিকটে উপস্থিত, 
হইবে। যাহাতে এই বীক্গ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিভ্রতা' 
পুনরায় সমুজ্জল হইতে পাবে, তাহার জন্ত সকলেই প্রতাঁপের দিকে 
চাহিয়। রহিয়াছে 1 

পৃর্থীরাজের এই উতৎসাহ-বাক্য শতলহত্র রাজপুতের তুল্য বলকারক 
হইল । ইহা প্রতাপের মুহামান দেহে জীবনীশক্তি দিল, এবং তাহাঁকে 
পুনর্ধ্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্ধ্যসাঁধনে উত্তেজিত করিল ॥ প্রতাপ 
দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি-স্বীকারের ষন্কল্প পরিত্যাগ করিলেন । কিন্ত 
এই সময়ে বর্ষার এবপ প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্বত- 
কন্দরে থাকিতে পারিলেন না; মিবার পরিত্যাগপ্ুর্র্বক মরুভূমি অতিবাঁহন 
করিয়া, সিদ্ধ নদেব তটে যাইতে ইচ্ছ। কবিলেন । এই সঙ্কল্সসিদ্ধিব 
মানসে তিনি পরিবারবর্ণ ও মিবারের কতিপয বিশ্বস্ত বাঁজপুতের সহিত 
আরাবলী হইতে নাঁমিযা, মরুপ্রান্তে উপনীত হয়েন । এই সমযে 
প্রতাপের মন্ত্রী স্বকীষ পূর্ববপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয! প্রতাঁপেব 
নিকটে উপস্থিত হযেন। প্র অর্থ এত ছিল ষে, উহাঘ্বার৷ বার বসব 
কাল, পঁচিশ হাজাব ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্বাহিত হইতে পারিত । 
কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ববার সাহস-সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র 
সাধনে উদ্যত হইলেন । অবিলম্বে অনুচববর্গ একত্র হইল। প্রতাপ 
ইহাদিগকে লইয়া, আরাবলী অতিক্রম করিলেন । মোগল সেনাপতি 
শাহবাজ খ! সসৈন্যে দেবীর-নামক স্থানে অবস্থিতি কবিতেছিলেন ; প্রতাপ 
প্রবলবেগে আসিয়া মোগলসৈন্য আক্র মণ করিলেন । দেবীবের যুদ্ধে 
প্রতাঁপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খা হত হইলেন | ক্রমে কমলমীব 
ও উদয়পুর হস্তগত হইল । ক্রমে চিতো'র, আজমীঢ় ও মগ্ডলগড় ব্যতীত 
সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদনত হইয়া উঠিল। এই বিজয়বার্তী 
'অকবর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দশ বৎসর কাঁল বহু অর্থ ব্যয় ও, 
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শি 
শি এপ সরি পি সস সপ সপ পপ আপ লা সমস সস পপ আস অপর সপ ক পি এসি এটি নত সমর 


বহু সৈশ্ত নষ্ট করিয়া, মিবারের যে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, 
প্রতাপসিংহ শ্রক দেবীরের যুদ্ধে তাহ! আপনার করায়ত্ত করিলেন ৷ ইহার 
পর মোঁগলসৈম্ত মিবারে আর উপস্থিত হইল না| প্রতাঁপের বিজয়লক্্মী 
অটল থাঁকিল। কিন্তু এইরূপে বিজয়ী হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ 
অবস্থায় শাস্তিলাভ করিতে পারেন নাই । পর্বতশিখরে উঠিলেই তীহাঁব 
দৃষ্টি চিতোবের ুর্ণ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত ; অমনি তিনি 
ষাতনায় অধীব হইযা পড়িতেন । যে চিতোবে বাপ্পাবাও অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন; যে চিতোরে রাজপুতকুলগৌরব সমরমিংহ ম্বদেশের 
স্বাধীনতা-রক্ষার্থ দৃষন্বতী নদীব তীরে পুর্থীবাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে 
সমরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন ; যে চিতোরে বাদল, জযমল্ল ও পুত্ত পবিত্র 
যুদ্ধক্ষেত্রে অস্রান-বদনে- অক্ষুব্ধহ্ৃদয়ে আম্মোৎসর্থ করিয়াছিলেন, আজ 
সেই চিতোব শ্বাশান, আঁজ সেই চিতোরেব প্রাচীব অন্ধকাঁর-সমাচ্ছন্ন ভীষণ 
শৈলশ্রেণীব ন্যায় রহিযাছে ১ প্রতাপ প্রাযই এইরূপ চিস্তা--এইরূপ 
কল্পনা অবসন্ন হইতেন ; প্রায়ই তবঙ্গের পব তবঙ্গের আঘাতে তাহার 
হৃদয় আলোড়িত হইত । 

এইরূপ অন্তর্দীহে প্রতাপ তরুণবযসেই শ্রহিক জীবনেব চরম সীমায় 
উপনীত হইলেন। ছুবন্ত বোগ আঁসিষ! শীঘ্র তাঁহাব দেহ অধিকাৰ 
করিল। গ্রতাপ ও তাহার সর্দ(রগণ হুর্গীতির সমযে আপনাদ্িগকে ঝড়- 
বৃষ্ট হইতে রক্ষা করিবাঁব জন্য পেশোল! হুদেব তীবে যে কুটীর নিম্মাণ 
করিযাছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনেব শেষ অংশ অতিবাহিত 
হয। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমবসিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন৷ তিনি 
জানিতেন, কুমাৰ অমরসিংহ নিরতিশয় £সীথীন যুবক ; রাজ্যরক্ষার ক্লেশ 
কখনই তাহার সহ হইবে না। পুভ্রেব বিলাসপ্প্িয়তায় প্রতাঁপ 
হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, আস্তম সময়েও এই যাতনা তাহা 
হইতে অন্তহিত হইল না । এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্মৃত্যু প্রতাপের 
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মুখ হইতে বিকৃত স্ব বাহির হইতে লাগিল । একজন সর্দার ইহা 
দেখিয়। প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার এমন কি কষ্ট “হইয়াছে যে, 
প্রাণবায়ু শাস্তভাবে বাহির হইন্ডে পারিতেছে না । প্রতাপ উত্তর করিলেন,__ 
“যাহাতে স্বদেশ তুরুকেব হস্তগত না হয, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি 
জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতিকষ্টে বিলম্ব কবিতেছে।” 
পবিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিষ! কতিলেন,__“হয় ত এই কুটীবেব 
পরিবর্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নিমিত হইবে, আমবা মিবারেব যে স্বাধীনতা 
বক্ষাব জন্য এত কষ্ট স্বীকাব কবিষ|ছি, ভয ত, তাহা এই ঝুঁটীরেব সঙ্গে 
সঙ্ে বিলুপ্ত হইবে ৮ সর্দীনগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ কবিষ। 
কহিলেন,_-“যে পর্যন্ত মিবাঁব স্বাধীন না ভইবে, সে পর্ধযস্ত কোনও প্রাসাদ 
নির্মিত হইবে না” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন ; নির্বাণোনুণ প্রদীপের 
ন্যায তাঁভাৰ মুখমগুল উজ্জল তইল। মিবাব আঁপনাৰ স্বাধীনতা রক্ষা 
কবিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে অনন্তনিডরাষ অভিভূত হইলেন । 

এইব্বপে ম্বদেশবৎসল প্রতাপসিংেৰ পবলোকপ্রাপ্তি হইল । যদি 
মিবাবেব থিউকিদিদিস্ অথবা ভনে|ফন গাকিভেন, তাহা হইলে 
“পেলপনিসসেব সমব+ * অথব! “দশ সভাশেব প্রত্যাবর্তন” 11 কখনও 


১ সস, 


* গ্রীসের ছুইটি নগর-_স্পা্ট। ও এখিনা । এখিনা পারস্তের সঠিত দ্ধ মবিশ্েে 
গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্ী স্পাট। অশ্য়াপরবশ হইয়া সমর-সজ্ডার আঞোজন 
করে। ইহাতে ম্পার্টার সভিত এখিনার তিনটি সংগ্রাম হয়। ইহাই “পেলপনিসসের 
যুদ্ধ” বলিয়া বিখ্যাত । প্রদিদ্ধ প্রতিহাসিক থিউকিদিদিস্‌ এই মহ! সমরের সবিস্তার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিঝাছেন । 

+ পারস্তের রাজ|/ছতীয় দরাধুদ্‌ লোকান্তরিত হইলে, তাহার পুত্র জর্তক্ষত্র গিতৃ- 
সিংহাসনে আরোছণ করেন। কিন্তু অর্ভক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস্‌ রাজ্যগ্রাপ্তির জন্ 
দশ সহত্র শ্রীকদৈষ্থের সাহাধে] সম্নরে প্রবৃত হয়েন। হ্ীঃ পুঃ ৪১ অবে কাই?স্‌ 
সমরে নিহত হইলে গ্রীক সেনাপতি জেনোফন তাহার দশ সহশ্ব সৈম্তের সহিত বিশিষ্ট 
পরাক্রম ও কৌশল-সহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইঞছাই “দশ সহশ্রের 
প্র্াবর্তন” বলিয়! ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক. সেনাপতি ও ইতিহানলেখক জেনোফন 
ইহার আনুপুর্ববিক বিবরণ িখিয়াছেন। 











প্রতাপসিংহের বীরত্ব। ২৭ 





ই বাদপুতহেরের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে টা রা 
পরিকীর্তিত্ত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা ও অশ্রতপূর্বব 
অধ্যবসায়-সহকাবে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রাত্ত, উন্নতাকাজ্জ, 
সহাঁয়সম্পন্ন সঞ্জাটেব বিক্রুদ্ধাচব্ণ করিযাছিলেন । এজন্য আজ পর্য্যন্ত 
প্রভাপসিংহ প্রত্যেক রাজপুতের জদযে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভাবে বিবাজ 
কবিতেছেন। যত দিন রাজপুতের জদযে স্বদেশহিতৈধিতা৷ থাকিবে, তত 
'দিন প্রতাপসিংহেব এই দেবভাবের ব্যত্যয় হইবে না । 

: প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা বক্ষাৰ জন্য, প্রবল বিপক্ষের তস্ত 
হইতে মাতৃভূমিব উদ্ধাবার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য সম্পন্ন কবিযাছেন, 
বাঁজস্ানেব ইতিহ।সে তৎসমুদয়েব বিববণ চিবকাল স্বর্ণাক্ষবে অগ্ষিত্ত 
থাকিবে । শতাব্দেব পব শতান্দ অতীত হইয|ছে, আজ পধ্যস্ত বাজস্তানেব 
লোকেব স্মৃতিতে এ বৃত্তান্ত জাজল্যমাঁন বহিযাছে। পূর্ববপুকষেব এ 
গৌববকাহিনী বলিবাঁৰ সময়ে বাঁজপুতেব হৃদয়ে অভূতপুর্ব তেজস্িতাঁব 
আবির্াব তয়, ধমনীমধ্যে বক্তেব গতি প্রবল হয এবং নযন্জলে গণগ্ডদেশ 
প্লাবিত হইযা থাকে । ফলত: প্রতাপসিংহের কা্যপবম্পবা রাঁজস্থানেব 
অদ্বিতীষ গৌবব ও অদ্বিতীয মহত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি বাজবংশে 
জন্মগ্রহণ কবিযা এবং সব্প্রকাৰ সৌভাগ্যসম্পরভির অধিকাঁবী হইযা, 
প্রতাপের ন্যাষ ছুর্দশ।পন্ন ভযেন নাই; কোন বাক্তি স্বদেশহিতৈধি তম 
উদ্দীপিত্। হইয। স্বাধীনতা-বক্ষার্থ বনে বনে, পর্বতে পর্বতে ব্ডোইম। 
প্রতাঁপেব স্তায় কষ্ট ভোগ করেন নাই। আরাবলী পর্বতমালা সমস্ত 
দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপসিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত বহিয়াছে। 
চিরকাল এঁ গোববস্তস্ত উন্নত থাকিয়া, রাঁজস্থাঁনেব মহিমা প্রকাশ কবিবে। 
তারতমহাঁসাগরের সমগ্র বাবিতেও উহা! নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র 
অন্র্পর্শী শৃঙ্গপাতেও উহা বিচূ্ণিত হইনে না। 





২৮ আধ্যকান্তি। 


শি 





বিসিআইসি 


আত্মত্যাগ ॥ 


উপস্থিত গ্রন্থে নিবারেব বীরপুরুষ ও বীররমণীর তেজন্বিতার দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শিত হইতেছে । জগতের ইঠিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদি 
ইতিহাসের দিকে চাহিয়! জিজ্ঞ/স। কব! যাঁয়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌ জাতি 
বহুশতাব্দীর অত্য।চার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত এবং আপনাদের 
জাতীয় গৌরবেব প্রাধান্ত অগ্রতিহত রাখিয়াছে, তাহ! হইলে নিঃসন্দেহ 
এই উত্তর পাওয়৷ যাইবে, মিবারের রাঁজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি । 
যুদ্ধেব পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ধস্ব ও হতবীব হইযাছে; অসির পর অসির 
আঘাতে রাঁজপুতের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া! গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেত। 
আসিয়৷ আপনাদের সংহারিণী শক্তিব পরিচয় দিয়াছে ; কিন্ত মিবাৰ 
কখনও চিবকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল 
মিব!বের রাঁজপুতেবাই বহুবিধ অত্যাচাব ও দৌরাত্ম্য সহিয়৷ বিজেতাব 
পদানত হয় নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিরা আপনাদের জাতীয় গৌরবে 
বিসঙজ্জন দেয় নাই । রোমকগণ ব্রিটনদিগেব উপর আধিপত্য বিস্তাব 
করিলে, ব্রিটনেব! বিজেতাঁর সহিত একেবারে মিশিয়। যায় । তাহাদের, 
পবিত্র বৃক্ষের সন্ম/ন, তাহাদের পবিত্র বেদদীব মর্ষ/াদ!, তাহাদের পুবোহিত- 
(ডুইড) গণের প্রীধান্তি, সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিল্টুন হ্য। 
মিবাবের রাজপুতের৷ কখনও এরূপ র্ূপাস্তব পবিগ্রহ করে নাই ; তাহারা 
অনেক বার আপনাদের ভূম্পন্তি হইতে স্মলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও 
আপনাদের পবিত্র ধর্ম বা! পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। 
তাহাদেব অনেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে; অনেক বংশ অনম্ত কাল- 
সাগরে নিমজ্জিত হইয়। গিয়াছে ; মিবার আপনার ধর্মে বিসর্জন দেয় নাই । 
এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহা করিয়াছে, তথাপি: 
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আপনার বিমুক্তির অন্ত আত্মসন্মান বিনষ্ট করে নাই । মিবারেব বীবপুরুষ 
ঘোরতর ধুঁদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, ম্বতত্ত্রতা-রক্ষায় ওঁদাসীন্য দেখান নাই ;. 
মিবারের বীররমদী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত 
হয়েন নাই; মিবারের বীরবালক জন্মভূমির জন্য রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই ; মিবাবের বীরধাত্রী 
স্েহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠঠব ঘাতকের 
তরবারির মুখে সমর্পন করিয়াছে, প্রভুর বংশরক্ষায় পরাত্বখ হয় নাই; 
মিবারের অধিপতি আপনার হৃদয়বঞ্জন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত 
করিয়াছেন, ন্যায়ের পবিত্র রাজ্যে পাঁপেব কালিমা ছড়াইতে উদ্যত হয়েন 
নাই ; মিবাবের কুলপুরোহিত রাজবংশেব মঙ্গলের জন্য অল্লানবদনে স্বীয 
হস্তে আত্মজীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেস্তের রক্ষায় কাতর 
হযেন নাই । ব্রিটিশভূমি যাহ! দেখাইতে পাবে নাই, জগতেব ইতিহাসে , 
মিবার তাহা দেখাইযাছে। 

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগেব কথ! অনির্বচনীয মহত্বে 
পূর্ণ । যদি জগতে কোনরূপ নিঃম্বার্থভাব থাকে, তাহা হইলে এই 
পুরোহিত তাহার জীবন্ত মূর্তি) যদি কোনরূপ উদার মহান্‌ ভাবের আশ্রয়- 
স্থান থাকে, তাহ! হইলে তাহা! এই পুরোহিতের হদয়। মিবার যথার্থ এ 
আত্মত্যাগ-গরিমার লীলাভূমি । আর ক্কোন ভূখণ্ড এ অংশে মিবারের 
সমকক্ষওহইতে পারে নাই । নিজের জীবন দিয়! পবের জীবন রক্ষা কর! 
নিঃসন্দেহ অলৌকিক কার্য্য । মিবারের পুবোহিত এ অলৌকিক কার্য 
করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়। গিয়াছেন । এ নশ্বর জগতে, এ জীবলোকেব 
ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, কাহারও সহিত এই ““দানবীরেব” তুলন! 
হয় না। 

যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা ছুইট ক্ষত্রি*যুবক মৃগরার আমোদে 
পরিতৃপ্ত হইতে"ছলেন | যুবকত্বয়ের মধ্যে আকরুৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য 
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মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবতা যুদ্বো্যুধ ভ্রাতৃধুগলের প্রাণ রক্ষার জন্ঠ 


অন্নঃনবদনে আক্সঙ্গীবন বিসর্জন দিলেন । 


প্রতাপ ও শক্ত ইহা দেখিয়। 
স্তস্ভিত হইলেন। 
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নাই। ঈরর্ দেহই কা ৷ উভয়েই সুগঠিত, সুশ্রী ও নন 
সলভ তেঞ্স্থিতায় পরিপূর্ণ । এই তেজস্থিতার প্রথর দীপ্তির সহিত অপূর্ব 
মাধুর্য্যের ন্িগ্ধ আলোক উভয়ের মুখমগ্ুলেই বিকাঁশ পাইতেছিল। যুবক- 
দবয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল। দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদান- 
প্রদানে সুখান্গতব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারের মৃগয়াভূমিতে হঠাৎ 
এই সন্তাবের ব্যক্জিক্কম হইল । হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ 
কবিল। যুবকদ্বয় কোন কারণে সহস! উভয়ে, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয। 
উঠিলেন ৷ এই হইটি তেজস্ী ক্ষত্রিয বীর, মহারাঁণা৷ উদয়সিংহের পুত্র । 
একটির নাম প্রতাপসিংহ, অপরটিব নাম শক্তসিংহ। একটি অতুল্য 
বীরত্ব দেখাইয়া এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃন্মরণীয 
হইয| রহিয়াছেন ; অপরটি স্বদেশী, স্বজাতিব শোণিতে আপনাৰ বিদ্বেষ- 
বুদ্ধির তৃত্তিসাধন করিয়াছেন একটি জাতীয় গৌরবের অদ্বিতীয় অবলম্বন ১, 
অপরটি জাতীয় কলঙ্ষেব আশ্রয়ভূমি। আজ এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলেব, 
মধ্যে বিরোধ ঘটিল। আঁজ ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইতে উদ্যত হইল । 
যে বীরত্ব ও তেজন্িতা একত্র থাকিলে মিবারেব গৌববন্ূর্্য উজ্জ্লতব 
হইতে পারিত, হায! আজ তাহা পরম্পব নিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাব ব্লক্ষয 
করিল। 

প্রতাপসিংহ মহাঁরাণ। উদয়সিংহেব ল্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং মিবারেব 
গদি তৃঁহারই হস্তগত হইয়াছিল । উদযসিংহের দ্বিতীয় গুত্র শক্তসিংহ, 
ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন ৷ তেজস্থিতা৷ ও কঠোব্তায 
শক্ত কোন অংশে ন্যুন ছিলেন না । একদ। একখানি তরবারি প্রস্তত 
হইয়৷ আসিলে, উহাতে ধাব আছে কি না, জানিবাঁর জন্য কতকগুলি 
মোট! সত একত্র করিস তরবারিব আঁঘাঁতে উহ দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব 
হয়। শক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গভীরভাবে কহিলেন,_“যে তরবারি, 
অতঃপর মাংস অস্থি ছেদন করিবে, সুতা কাটিয়া তাহার পরীক্ষা কর! 


৩২ আধ্যরী ভি । 
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উচিত নহে” শক্ত ইহা কহিয়াই পর্বের ন্তায় গম্ভীরভাবে তরুঝাঁর 
লইয় নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন । আহত স্থান হই অনর্গল 
শোণিত নির্গত হইতে লাগিল । এই সময়ে শক্তের বয়স পাঁচ বৎসর । 
পঞ্চমবধীয় শিশু যে সাহস ও তেজশ্থিতা৷ . দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত 
' সে সাহস ও তেজস্থিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রতার 
উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহ! শক্তের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। 
প্রতাপসিংহও কনিষ্ঠের উপব জাতক্রোধ ছিলেন । কিছুতেই এই বিদ্বেষ 
ও ক্রোধ তিরোহিত হইল না : কিছুতেই পূর্বতন সত্তা ও প্রীতি আসিয। 
উভয়কে একতাশ্চত্রে সম্বন্ধ করিতে পারিল না। ক্রেমে এই বিদ্বেষ ও 
ক্রোধ গাঁড়তর হইল, ক্রমে উভযে উভয়ের শোণিত-পাতে সচেষ্ট হইলেন । 
একদা প্রতাপসিংহ চক্রাকাব অনস্ত্রক্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচালনা করিতে 
ছিলেন। তীহাব হস্তে শাণিত বড়শ! দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি এই 
ক্রীড়াভূমিতে আপনাব অন্ত্রগালনাৰ কৌশলেব পরিচয় দিতেছিলেন। 
এমন সমমে শক্ত তাহাব নিকটবর্তী হইলেন। প্রতাপ গম্তীবস্ববে কনিষ্ঠকে 
কহিলেন,_-“গঁজ এই ক্রীড়াভূমিতে দন্ছযুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংস! 
হইবে । আজ দেখিব, শাণিত বড়শাচালন।য কাহাঁব অধিকতর ক্ষমতা! 
আছে” শক্ত হঠিলেন না, দ্বন্দযুদ্ধেব আয়োজন হইলে, তিনি জ্য্ঠকে 
গম্ভীবস্ববে বলিলেন,-“তুমি কি আবন্ত করিবে?” অবিলম্বে উভয়ে 
বড়শা লইযা উভয়েব সম্ুখীন হইলেন ; মিবারের আশাভরসাস্থল ৪তেজস্বী 
বীরযুগলেব জীবন আজ সংশযদোলায় আঁবোহণ কবিল। ঠিক এই সমযে 
উভয় ভ্রতাব মধ্যে একটি কমনীয় মূর্তির আবির্ভাব হইল। সমাগত পুরুষ 
তেজস্বিতা ও মধুরত৷ উভয়েরই আশ্রয়স্থল ! উভয়েই তাহার দেহলক্ীকে 
অধিকতর গৌরবান্থিত করিয়াছিলেন । সাহসী আগন্তক ধীরভাবে বিরাট 
পুরুষের ন্যায় যুদ্ধোগ্ধত ছই ভাইর মধ্যস্থলে দাড়াইলেন। এই মাধুর্য্যময় 
. তেজন্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্বল-বিধাত্রী দেবতার স্বরূপ কুল- 


আত্মত্যাগ । ৩৩ 


পুরোহিত । তিনি আজ হুই ভাইর যুদ্ধ নিবারণে উদ্ত, আজ ছুই ভাইর 
মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ছুইয়ের জীবনরক্ষায় কৃতপক্ল্প । পুরোহিত ধীরভাবে 
"গম্ভতীরস্বরে ছুই ভাইকে কহিলেন,_-“এ ক্রীড়াতৃমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থবল নহে। 
ভাই ভাই যুদ্ধ কর! প্ররুত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। 
তোমাদের শাণিত বড়শ! শক্রর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক; তোমাদের তেজন্বী 
অশ্ব শক্রর শোণিত-তরঙ্গিণীতে সন্তবণ করুক | বংশের মর্যাদা নষ্ট কবিও 
না। মহাপুরুষ বাগ্লারাওব পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না । 
দেরিও, ভ্রাতার শে|ণিতে যেন ভ্র/তাব অন্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয” 
কিন্ত পুবোহিতের একথীয় কোন ফল হইল না । বীরযুগল পরস্পবেব 
জীবনসংহারে সমুখিত হইলেন। শাণিত বড়শ! পূর্বের স্তায় উভযেব 
হস্তে দীপ্তি পাইতে ল।গিল | পবিভ্রকুলের হিতার্থ পবিব্রস্বভাব পুবোতিত 
ইহা দেখিলেন। মুহূর্তমাত্র তাহাব ভ্রাযুগল আকুষঞ্চিত ও লোচনদয় দীপ্তি- 
ময হইল, মুহূর্তঘাত্র তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথ! , 
তীহাব মুখ হইতে বাহিব হইল না। নিমেষমধ্যে তিনি ক্ষুদ্র তববরি 
বাহির কবিয়, আপনাব বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । শোণিতমোত প্রবাহিত 
হইল। নিবারেব মঙ্গলবিধাত্রী কুলদেবত! যুদ্ধোন্ুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ 
রক্ষাব জন্ত অস্লানতাবে আত্মজীবন বিসর্জন দিলেন । 

প্রতাপ ও শক্ত ইহা দেখির! স্তম্ভিত হইলেন ৷ তাহাদের অন অবশ 
ও হস্ত শিখিল হইযা পড়িল। পুরোহিতের শব তাহাদেব মধ্যস্থলে পড়িয। 
বহিয়াছিল। তাহাব পবিত্র শোণিত তাহাদের দেহ স্পর্শ করিযাছিল। 
প্রতাপসিংহ মর্শপীড়ায় কাতর হইলেন । আব তিনি কনিষ্ঠকে অন্ত্রাঘাত 
করিলেন ন1। প্রতাপ হস্তোত্তোলন করিয়া, তীব্রস্বরে কনিষ্ঠকে আপনার 
রাজ্য ছাঁড়িয়। যাইতে কহিলেন ! শক্ত জ্যেষ্ঠেব আঁনেশের নিকটে মস্তক 
অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগপূর্বক মোগল সম্রাট অকববেব 
সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন ॥ 


৩৪ আর্ধ্যকীত্তি। 


(ইসস শস্য পা 





সরান, এন্টি 








এই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃষুগলের মধ্যে আবার প্রগয় স্থাপিত হইয়াছিল । মিবারের 
সেই ধর্খুপলীতে-_ হলদিঘাটের :গিরিস্কটে__সেই প্রাতঃম্মরণীয়ি পুণাপুঞ্জ- 
ময মহাতীর্থে, শক্ত, জ্যেষ্ঠের অসামান্য সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য 
লোক।তীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; যুদ্ধেব অবসানে কনিষ্ঠ 
জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষম। ভিক্ষা কবিয়াছিলেন ; ছুই জন আবার প্রীতি- 
ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 


বীরবাল]। 


চতুর্দশ শতাব্দী অতীত হইযাছে। পঞ্চদশ শতা্ী কালের পরিবর্তন- 
শীলত৷ দেখাইতে বিশ্বসংনাবে পদার্পণ করিযাছে। পরাধীন, পরপীড়িত 
ভাবতবর্ষ ভ্ররস্ত তিমুবলঙ্গের আক্রমণে মহাশ্মশানেব আকাবে পরিণত 
হইয়াছে । দিল্লীর ভূপতি মহম্মদ তগলক জীবন্ম তেব ন্যায এ মহাশ্মশানের 
এক প্রান্তে পড়িয়া রহিযাঁছেন | তীহাব ক্ষমতা, তীহার প্রভাব, সমস্তই 
অন্তধ্ধণন করিয়াছে ৷ তীভাব বাঁজধ|নী মহাঁনগবী দিল্লী নিষ্ঠর আক্রমণ- 
কাবীব অশ্রতপূর্বব অত্যাচাবে শ্রীন্র& হইযা, শোকেব, ছঃখেব ও দারিদ্র্যের 
হৃদয়বিদারক দৃশ্ঠ বিকাশ কবিয়া দিতেছে । ভাবতেব এই ছুর্দশাব 
সমযে বীবভূমি রাজস্থান আপনাব চিরন্তন বীরত্বেব গৌরবে উদ্ভাসিত 
রহ্যাছিল। রাজস্থানেব বীববলা আপনাব অসাধারণ চনরিব্রগুণ ও 
অসাধারণ তেজস্থিত। দেখাইয়া, পতির উদ্দেশে আত্মবিসঙ্জন করিয়াছিলেন । 
বীব্ভূমির এই তেজস্থিনী বীরবালাৰ নাম কর্্মদেবী । 

রাজস্থানে যশলমীরনামে একটি জনপদ আছে। এ জনপদ মরুভূমির 
মধ্যভাগে অবস্থিত উহার চাবি দিকে বিশাল বালুকাসাগর নিরস্তর 
ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া পথিকের হৃদয়ে ভীতির উৎপাদন করিতেছে ॥, 
প্রকৃতির এ ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর, শ্টামল তরুলতায় পরিশোভিত 





ৰীররালা ॥ ৩৫ 


স্পা তে পপি এ পিসি পাস তি সস স্পিন পি পা এ সপন আত সপ্ন আপিন ৮ 


খহ্ষাছে। পঞ্চৰশ শতাবীর প্রারস্তে বশলীরের সী পুলনাঁমক 
ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য কবিতেন। ত্ীহার পুত্রের নাম স্াধু। 
ভটিজাতির মধ্যে সাধু সর্বপ্রধান বীবপুরুষ ছিলেন । তাহার সাহস, 
তাহার ক্ষমতা, তাহাব বীবত্বেৰ নিকটে সকলেই মস্তক অবনত কবিত। 
তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদেব তট পর্য্স্ত আপনার প্রতাপ 
অক্ষুপ্ণ রাখিয়।ছিলেন। তাহাব ভষে কেহই পার্খববন্তী ভূখণ্ডে আত্ম- 
প্রাধান্য ঘোষণা! করিতে পাবিত না । পৃগলকুমাব এইরূপে ভীষণ মরু- 
ভূমিব মধ্যে অলীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য 
বদ্ধমূল বাখিযাছিলেন । 

একদ|! সাধু জনপদ-বিজযপ্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন 
কবিতেছিলেন, এমন সমযে বহুসংখ্য অশ্ব, উদ্ী ও সৈন্টের সভিত 
অবিস্তনগৰে উপনীত তইলেন। অবিস্তনগৰ মভিলবংশীয মাণিক- 
বাঁওব রাজধানী । মাণিকবাঁও ১,৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত্য কবিতেন। 
তিনি আদবেব সহিত পৃগল-কুমাবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও 
প্রসন্নচিত্তে মহিলবাঁজের অতির্থ হইলেন। এই সমযষে তাভার 
বীরত্ব-মহিমা অধিকতব বদ্ধিত হুইল। সৌন্দর্য্লীলাময়ী উদ্ভানলতা 
সুদ আবণ্য তরুববকে আশ্রষ করিতে ইচ্ছা কবিল ) মহিলবাঁজ 
মাণিকরাওব ছুহিতা৷ কর্মদেবী সাধুব গুণপক্ষপাতিনী হইযা উঠিলেন। 
রাঠোববংমীযঙ মন্দোববাঁজকুমার অবণ্যকমলেৰ সহিত মহিলরাঁজকুমারী 
কর্মদেবীর বিবাহের সন্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে 
কর্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পুগলরাজকুমারেব অতুল্য বীবত্ব ও সাহসেব 
কথা তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল ; এখন তিনি সেই বীরবরের বীবত্ব- 
ব্যঞ্কক অনির্ধ্চনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালী বীরত্বকীর্তিব 
'মবমাননা করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূবিহারী 
পুরুষষিংহের সহিত পরিণয়নত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন | 





৩৬ আর্যকীত্তি। 


সম পি সক্ এ-প ও স্ শান সরস সপ গা সি জা সত সি সস. ৬ পপ আশা 





শাহ এ পরতাষে অসমত প্রকাশ কারানর । অরণ্যকমলের ভফে 
তাহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি আপনার সাহস ও 
বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া এ লাবণ্যবতী কাঁমিনীকে গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন ॥ যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল। যথাসমঙ্কষে 
মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিস্ত নগরে কন্ঠারত্বকে সাধুব হস্তে সমর্পণ 
করিলেন ॥ উদ্ভানশোভিনী নবীনলতা৷ আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিয়া, 
তাহার দেহলক্্ীর গৌবব বৃদ্ধি করিল । 

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল । তীাহাব €তাঁশ 
হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃপ্ত অন্তহিত হইল। যে কল্পনা তাহার 
সম্থুথে ধীরে ধীরে সুখের শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছ্িল, 
তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় ষেন মিশিয়। গেল। অরণ্যকমল প্রাতি- 
ভিংসাব কঠোর দংশনে অধীব হইলেন । আশাব সম্মোহন দৃশ্তেব স্থলে 
মোহিনী কল্পনার অনন্ত উৎসময রাজোব পবিবর্তে অরণ্যকমল হিংসার 
তীর হলাহলপুণ বিকট মূর্তি দেখিতে লাগিলেন । তিনি বৈরনির্ধ্যাতনে 
কৃতসন্কল্প হইলেন; প্রতিজ্ঞ! করিলেন, কিছুতেই এ সাধন! হইতে 
অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না । যত দিন ক্ষত্রিয়শোণিতেব শেষ বিন্দু 
ধমনীতে বর্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা কবিলেন, ততদিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে 
নির্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। বিধাতাৰ অপূর্ব স্থাষ্টি, অপূর্ণ- 
বিকশিত কামিনীকুস্থম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে অবণ্যকমলেব হতাশ 
হর্দয় এইব্রপ কালীময় হইয়াছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কর্প তাহাকে এইরূপ 
ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল । সাধুর তবিষ্য স্থুখের পথ 
এইব্ূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইযাছিল। 

, অরিন্তরাজ' জামাতাকে যৌতুকন্বর্ূপ বহুমূল্য মণি যুক্তা. স্বর্ণ ও 
রৌপ্যপাত্র, একটি দ্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়! ন্নেহসহকারে 
বিদায় দিলেন। তিনি জামাতার সঙ্গে চারি হাজার মহিলসৈন্য দিভে, 
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চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু উহাতে অসপ্মতি প্রকাশ উজির 
মাত্র ভ্টসেনা* এবং আপনাব অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই 
নবপরিণীত৷ প্রণয়িণীকে স্বকীয় রাজ্যে লইয়া! যাইতে প্পরস্তত হইলেন । 
শেষে অরিস্তরাজের সবিশেষ অনুরোধে তাহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিল- 
সৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কর্ধর্দেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের 
অধিনেতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

সকলে অরিস্তনগর হইতে বাত্র! কবিল। সকলে একই উৎসব ও 
একই আহ্লাদের শ্রোতে ভাদিয়৷ পৃগলনগরের অভিমুখে অগ্রদর হইতে 
লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
তখন দূৰ হইতে মরুভূমির ধুলিরাশি উড়াইয়৷ একদল সৈন্য প্রবলবেগে 
তাহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈনিকদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ 
মরু-প্রান্তর অতিক্রম কবিল; দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাঁধুর বিশ্রাম 
ভূমিব সম্খুখবন্তী হইল । সাহ্সী সাধু চাহিয়া! দেখিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য 
তাহাব নিকটে আসিতেছে । অরণ্যকষমল আক্রোশ সহকাবে তরবারির 
আশ্ফালন করিতে করিতে এই সৈনিকদল পরিচালনা করিতেছেন । 
দেখিবামাত্র সাধু ধীরভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে আপনার 
সৈনিকদিগকে আত্মবিসক্ন অথব! বিজয়লক্্ীর অধিকারের জন্য প্রস্তত 
হইতে কহিলেন। তাহাৰ বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোর সৈন্য উপস্থিত 
হইয়াছে; ভ্ঠাহার গ্রতিদবন্দী তেজন্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিতে স্বকীয় 
বিদ্বেষবুদ্ধির তৃত্তিসাঁধনে কৃতসঙ্বল্প হইয়াছেন ; ইহাতে সাধু কিছুমাত্র 
বিচলিত হইলেন না; ধীরতার সীম! অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্ম- 
চাঁপল্যের পরিচয় দিলেন ন।। বীরত্বাভিমানী, বীরযুবক বীরধর্মেৰ 
সন্মান রক্ষায় উদ্ভত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোরসৈন্ 
মহাবিক্রমে ভরটিসেনার মধ্যে আসিয়! পড়িল । সাহসী রাঠেরগণ 
সংখ্যায় অধিক ছিল; তাহারা অল্পসংখ্যক ভর্রিসেনাকে একবারে 


না আর্ধ্যকীত্তি। 


আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহারা সর্বদ!। ঘ্বণ! প্রদর্শন 
করিত। প্রথমে প্রতিদবন্থীতে প্রতিতঘন্দীতে ছ্বন্দযুদ্ধের আরম্ভ হইল ; 
প্রতিঘন্দ্বী প্রতিদ্ন্দ্ীকে মুহুমুছঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও 
বীরত্বেব পবিচয় দিতে লাগিল | ১৪০৭ খুঃ অবে রাজস্থানের মরু- 
প্রান্তবন্তী চন্দননামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুতবালার জন্য এইরূপে 
দলে দলে যুদ্ধ হইল ।' অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ়ু হইয! সমরভূমিতে প্রবেশ 
কবিলেন। তিনি দুই বার অস্ত্র চালনা কবিতে কবিতে পরাক্রান্ত 
রাঠোব সৈম্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; দুই বার তাহার অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্য 
রাঠোব বীবশধ্যায় শয়ন করিল। অসময়ে অতর্কিত ভাবে এই যুদ্ধ 
উপস্থিত হওয়াতে কর্মদেবী ভীত হয়েন নাই, আশঙ্কায় আত্মবিহ্বল হইব 
পড়েন নাই। তাহাঁব সুখছুঃখেব অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক স্বামী 
বহুসংখ্য শত্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয।ছেন ; প্রিয়তমের জীবন ভীষণ মরু- 
প্রান্তবে সম্টাপন্ন হইয়াছে; তাহাতে কন্ষদেবী কাতর হইলেন না। 
তিনি সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । 
প্রিয়তমেব অদ্ভুত সমবচাতুরী ও অদ্ভূত সাহস দেখিয়! মনে মনে তাহাকে 
ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুব পবাক্রমে ছয় শত রাঠোর সমরভূমির 
ক্রোড়শাষী হইল । সাধুর সৈন্যেবও প্রায় অর্ধাংশ অনস্ত নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়। পড়িল । কর্ম্দেবী পূর্বের স্ায় অটল ভাবে রহিলেন, পূর্বের ন্তায় 
অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, “আমি তোমার বণপারদর্শিতা দেখিব, 
তুমি যদি রণশাধী হও, আমিও তোমার অন্গগামিনী হইব” সাধু 
বালিকাব অপরিস্ফুট কুস্থমস্তথকুমার দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজন্থিতা 
ও অটলতার আবিভাব দেখিয়া গ্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম গ্রীতির 
সহিত (ন্বহমাথা দৃষ্টিতে বালিকার সেই তেজন্বিতভার- সম্মান করিয়! 
অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন । অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীত্্ শেষ 
ফরিয়! ফেলিতে একান্ত উৎনুক ছিলেন; এখন গ্রতিন্দীর শোঁণিতে 


আপনার অসম্মান্ব চিন্ন প্রক্ষালন কবিতে সাধুর সম্মুধীন হইলেন 
ুহূর্তকাল" উত্তয়ে উভয়কে বিনয়ের সহিত সম্ভাষণ করিলেন । এ প্বত্র 
দ্ধ প্রতারণার আবেশ নাই; চাতুরির পদ্ধিল ভাব নাই)  অধূর্ণেব 
ছায়াপাত নাই; তেজস্বী ক্ষত্রিয়-যুবকদ্বব আত্ম প্রাধান্ত, আসমা 
রক্ষার জন্ঠ মুহূর্তকাল উভষে উভয়কে বিনয়েব সহিত সম্ভ1ষণ কবিয়! 
অসি উত্তোলন কবিলেন। অস্ত্রেব সংঘর্ষণে অগ্রিশ্কুলিঙ্ উঠিল । সাধু 
অরণ্যকমলেব স্করন্ধে তববাবির আঘাত করিলেন, অবণ্যকমলও 
সাধুর মন্তক লক্ষ্য কবিযা, বিদবা্ধেগে অদি চালনা করিলেন । 
ক্মদেবী দেখিলেন, তাহাব প্রাণেশ্ববেব মস্তকে অসি নিপতিত হইযাছে। 
যুবকদ্ধয় অচৈতন্য হইয! বুদ্বস্থলে পড়িয়া গেলেন ৷ কিয়তক্ষণ পরে অবণ্য- 
কমলেব চেতনালাভ হইল । কিন্ত সাধু আব এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন 
না। তেজন্বী পৃগলকুম|ব তেজন্থিতাঁৰ সম্মান রক্ষাব জন্ অনন্ত নিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন । কন্ম্দেবীব সমস্ত আশা-ভরসা শেষ হইল। যে 
কল্পনাব তরঙ্গে ছুলিতে ছুলিতে তেজন্থিনী বাল! মাতাপিতার নিকটে 
বিদায় লইযা হৃষ্টচিত্তে পুগলে আসিতেছিল, তাহা চিবদিনেব জন্ অন্তর্ধান 
কবিল। বালিকা প্রাণেব অধিক ধন আজ ভীষণ মকরু-প্রীস্তবে অপদ্ৃত 
হইঈল। কিন্তু কর্মদেবী ইহাতে কাতব হইলেন না । তিনি বারভাবে 
অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীবভাঁবে উহাদ্বাবা নিজ হাতে নিজেব 
এক বাহু ক্ুটিবা কহিলেন, “এই বাহু প্রিয়তমেব পিতাঁকে দিয়! যেন 
বলা হয় বে, ত্াহ।র পুত্রবধূ এইরূপই ছিল।” তিনি আর এক বাছও 
এইভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন । আঁদেশ প্রতিপাঁলিত হইল । 
কর্শদেবী এঁ ছিন্ন বাহু তীহাব বিবাহের মণিমুক্তাব সহিত মহিলকবিকে 
উপহাব দ্বিতে কহিলেন । অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা প্প্রস্তত হইল। 
পতিপ্রাণা সধবী বাল! প্রাণাধিক ধনকে বুকে রাখিয়া! প্রশান্তভাঁবে 
প্রছলিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করিলেন? 





বীরবালা। 


কর্ধদেবী ধীরভাবে অনি গ্রহ করিলেন, এবং ধীরভাবে উচ্থাঘার! নিজ হাতে 
নিদ্বের একবাহু কাটিয়া কহিলেন, "এই বাহ্‌ প্রিযতষের পিতাকে [দয়া যেন বল! হয় 
যে, তাহার পুত্রবধূ এটরূপই ছিল ।” 
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নে সি পামপিলানস এসসি স্কট 


সস পাস সস সম. পা ০,৮০২ 


বর্দেহীর ছির বাহ যথাসময়ে পু পঁহছিল। বৃদ্ধ পৃগলরাজ 
উহা! দগ্ধ ঝুরিতে অনুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটি পুষ্করিণী খনন 
বা হইল ৭ এ পুষ্করিণী “কম্দেবীর সরোবর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিল । অরণ্যকমলের ক্ষতস্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে 
(তিনিও সাধুর অন্থগমন করিলেন । 








শিখ । 


শিখদিগের পুর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
ধন্মসন্প্রদায় | 


শিখদ্িগেন বিববণ সহ্গদয ইতিহাস-পাঠকেব একটি অবশ্ জ্ঞ।তব্য বিষষ ! 
যখন ভাবতবর্ষে মুসলমাঁনদিগের দোর্দগড প্রতাপ ঃ যখন ভাবতব্ষ 
পবাধীনতাশৃঙ্খলে দৃঢ়তব আবদ্ধ , তখন কে মনে কবিষাছিল, সেই 
পরাধীনতাব সমযে ভাবতেব একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদ্ায বিষষনিম্পৃহ তপস্বীব 
' স্যা ধীরে ধীরে যোগম।র্ অবলম্বন করিযা, পবিশেষে প্রতাপশালী প্রকাণ্ড 
জাতিতে পবিণত হইবে? যে সলিলবেখা একটি সুঙ্ষ্ম বজতমালাব স্যাষ 
পুথিবীব দেহের এবীংশে শোভা পাইিতেছিল, কে মনে করিযাঁছিল, কাঁলে 
তাহা আবর্তময়ী মহ।তরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া, মাঁনবেব শক্তিকে উপহাস 
করিতে কবিতে "বেগে ধাবমান হইবে, এবং আপনার ক্ষমতায় উন্মক্ত 
হইয়া তরঙ্গ বাছর.আঘাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? কালের পরাক্রমে 
শিখসন্প্রদায়ে এরূপ অসাধারণ" পরিবর্তন লক্ষিত হইয়ছিল । লোকে 
প্রথমে ষে সম্প্রদায়কে বিন্ময়স্তিসিতনেত্রে একবার চাহিয়াও দেখে নাই, 


শিখ। ৪৩ 


মিশে ্ল্র টন উট হু টি কি শস্ শস্ম পা  স৮ সিল 


কালে সে সম্প্রদায় সরভূমিতে তেজস্থী রিট সৈল্কেও বি করিয় 
বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়াছে । এই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির 
পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধ/ন ধর্ম্সম্প্রদায় ছিল, এ স্থলে 
তৎসমুদয়ের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । 

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেব ন্যায় ভাঁবতেব ইতিহাস অনেক ঘটনা- 
বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । বোমক সাম্রাজ্যেব পতন অথবা গ্রীসীয় ধর্মের অভ্যুদয়ে 
যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তবে স্তবে সজ্জিত রহিযাছে, ভাবতবর্ষে হিন্দুবাঁজ্যেব 
উখান ও পতন, বৌদ্ধবাজত্বেব আবির্ভীব ও তিবোভাব এব* মুসলমান 
অধিকাবের উদ্য ও বিলয়েও পতমনি বিচিত্র ঘটনাসমুহ বাশীকৃত হয়া 
বহিযাঁছে। শ্রীষ্টের এক হাঁজাব বসব পবে মুনলমাঁনেব। উদ্বেল-সাগরের 
ন্যায় ভারতবর্ষে আসিযাঁ সমস্ত ভাঁসাইয।৷ দে । বনুকাঁল পুর্বে পাঁবশীক- 
গণ একবাব ভাবতবর্ষ আক্রমণ কবিয়াছিল, কিন্তু তাভাঁতে তাদুশ অনিষ্ট 
তষ নাই, বাহলীকেব গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যা উপনীত হইয়া- 
ছিল, কিন্তু তাঁহাতেও ভাবতবর্ষ দার্ককাঁল অস্থিব থাকে নাই; 
আববগণও একবাঁব দলবল সহ উপস্থিত হইয1 সিন্ধুদেশে.কলক্ক লেপন 
কবিযাছিল, কিন্তু তাহাঁও কাসেমেব মৃত্যুব পব চিবকাঁল অপ্রক্ষালিত 
থাকে নাই । কিন্তু খ্রীঃ ১০০০ অব্দে যেরূপ দৌবাত্ম্য সঙ্ঘটিত হয, তাহাতে 
ভাঁবতবর্ষ বিব্রত ইইয়া পড়ে স্ুলতান মহমদ দ্বাদশ বাব ভাবতবর্ষে 
আসিয়! বিভিন্ন জনপদ উৎসন্ন করেন । ভাবতের ধনসম্পত্তি দেশাস্তবে 
নীত হইতে থাকে । এ পর্য্স্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থবিলুণ্ঠনেই ব্যাপৃত 
ছিল; ভারতবর্ষে কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্বর করে 
নাই। কিস্ধু মহম্মদ গোঁবী মধ্য এসিয়ার পার্বত্য প্রদেশ হইতে আসি! 
স্থলতান মহ্মুদের অসম্পন্ন কার্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্ধ্গণ 
আপনাদের স্বাধীনতাবক্ষার জন্ত অনেক প্রযাস পাইয়াছিলেন ; যতক্ষণ 
ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে * প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাহারা 
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সুলমাগদিগের সহিত যুদ্ধ | করিয়াছিলেন । কিন্তু মুসলমানের অসীম 
চাতুরীর প্রভাবে, তাহাদের পরাজয় হইল; পুণ্যসলিল! দৃষন্বতীর তীরে 
ক্ষত্রিয়ের শোণিতসাগরে ভারতের সৌতভাগ্যরবি ডুবিযা গেল । 
এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্যের আবন্ত 
হইল, এই সময হইতে ভাবতের এক রাজ্যের পর আব এক রাজ্য 
মুসলমানের অর্দচন্দত্রশোভিত পতাকাষ চিহ্নিত হইতে লাগিল। ক্রমে 
নৃতন নৃতন বংশের লোক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিলেন । 
এঁ নৃতন নৃতন বংশের সহিত নূতন নৃতন ধর্মমসম্প্রদায়ও ভাঁবতবর্ষে বদ্ধমূল 
হইতে লাগিল। ভাবতে মুসলমানদিগেব আধিপত্যের পূর্বে রামানুজ 
শক্তিৰ উপাসন।ব বিরুদ্ধে দণ্ডাযমাঁন হইয়া! বৈষ্ণব মত প্রচাৰ করিযাঁ- 
ছিলেন; পবে উত্তর ভাঁবতবর্ষে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ বাঁমসীতা ও 
যোগেব মাহাস্ম্যকীর্তনে যত্ববান্‌ হইলেন, এবং মধ্যতাবতবর্ষে কবীর, বেদ 
ও কোরাণ, উভয়েবই বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া, এরশ্বরিক তত্বঘোষণা 
করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না । 
কিছু কাল পবে নবদ্বীপের একজন দবিদ্র ত্রা্ষণ যুবক স্বগীয় প্রেমের 
অমৃতপ্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এ্রই প্ররেমপ্লাবনে সমগ্র 
ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই সমযে ইউরোপের মহামতি লুথব প্রজ্বলিত 
বহ্নিব স্ায় প্রদীপ্ত ছিলেন। এই ঘটনাব কিছু কাল পূর্বে পঞ্জাবে আব 
একজন দরিপ্র ক্ষত্রিয যুবক ধর্রাজ্যে আব এক নৃতন সম্প্রদায় প্রাতিষ্ঠিত 
কবিতে সমু্খিত হইলেন। 
মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন) যে সমযে 
তাহার প্রতিভাবলে পঞ্জাবে একটি নুতন ধর্ধসিম্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয; 
তাহার বহু পূর্ব* ভারতবর্ষে ধর্মববিপ্লুবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃত্্বতীর 
তটে হিন্দুদিগেব বিজয়পতক! ধরাশারী হইলে, যে নৃতন জাতির লোক 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহাদের সংশ্রবে এ বিপ্লবের সুত্রপাঁত হয় । 
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তাহার! ্াহ্মণাধর্খের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল; বেদের অবমাননাষ 
প্রবৃত্ত হইল; এবং ধর্প্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃক্কুত করিয়া তুলিল। 
৪ মোল্লা, মৌলবী ও 'সৈয়দগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরনিষ্ঠ ও পবিত্র 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদিগের 
পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্বব্গ্ীতি ও জাতি-বিচার সমস্তই পদদলিত 
করিয়া, কোরাণের মাহাস্াপ্রচারে উদ্ধত হইলেন। ক্রমে কোরাণেব 
প্রকৃত তত্ব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িল; এইরূপে আচাবেব 
পর আচাব, মতেব পর মত, অনুশাসনের পরর অনুশামনের আবর্তে 
পড়িয়া লোকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিল । সম্প্রদায়েব এই ক্ষীণতা ও 
সাম্প্রদায়িক মতেব এই অস্থিরতায় তাহাদেব হৃদয় অস্থিব হইল 
শান্তি দূবে পলায়ন করিল; পরিশেষে তাহার! ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বৰ 
ও মহম্মদ, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না কবিযা, নৃতনের জন্য উত্তেজিত হইযা . 
উঠিল। 
এই উত্তেজনার সময়ে ধিনি ধর্মবিষয়ের সরলত। 'ও উদারতার পবিচষ 
দিয়াছেন, লোকে বাঁঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তীহারই শিশ্যত্ 
গ্রহণ কবিযাছেন। নানাবিধ কুসংস্কাবে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয, 
রোমের ধর্মমত যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়! পড়ে, 
তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্মের জন্য রোঁম আপন! হইতেই লালায়িত হইয়া 
উঠে | রোমের পুরোহিতগণ এ সময়ে আপনাদেব ধর্মমন্দিরের অন্তঃ- 
প্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন ; ধ্যানধারণাদি কোনও বিষয়ে ও1হাদের 
কিছুমাত্র উৎসাহ ব৷ অনুরাগ ছিলনা । সহম্্র সহস্র দেবতার উপাসনা! 
প্রবর্তিত হওয়াতে কে।ন উপাসনাতেই তীহাদের হ্ৃদয়েব একাগ্রতা, 
সরলত। বা সজীবত। লক্ষিত হইত না। রোঁমীকগণ ইহাতে মর্মাহত 
হইয়া অন্ত কোন অভিনব উপাসনাপদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। নানা 
মতের ঘাতপ্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে, গ্রীষ্টধন্্তত্ব ক্রমে 


৪৬ আর্ধ্যকীর্তি। 


সপ্ত পতি পাস্পিপিি সপ্ত ভেস্ট সি শত স্পা লি শি তি পি 2 


লোকোর হৃদয়ে প্রসারিত হইতে থাকে ; শেষে প্রতিকৃূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ 
হইয়। .জুপিতরের ভগ্রদশাঁপন্ন মন্দিরের শিরাদেশে আপনার ধিজয়পতাকা' 
উড়াইয়! দেয়। ভারতবর্ষও এইরূপে হিন্দু ঃ বৌদ্ধ ও মুদলমান ধর্মের 
তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে বোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়। উঠিযাছিল | 
এই চাঁঞ্চল্যেব সময়েই নৃতন নৃতন ধর্মসম্প্রনায় প্রতিষ্ঠিত হয। এইরূপে 
(ষোড়শ শতাব্দীব প্রবন্ত পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নৃতন নৃতন ধর্্- 
পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । বিভিন্ন ধর্্াবলম্বীদিগে নিগ্রহে 
নিপীড়িত হইযা, হিন্দুগণ নূতন নূতন ধর্মতত্বে প্রচাব ও তাহাব সংস্কাবে 
অভিনিবিষ্টু হযেন; বামানন্দ যাঁহা উদ্ভাবিত কবেন, কবীব তাহা 
পবিমার্ডিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সঞ্চ/বিত কবেন, পরি- 
শেমে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আব একটি নৃতণ বেখাপাত করিষা দেন। এ 
সমস্ত সাম্প্রদাধিক মতেন পব না'নকের প্রতিভাগুণে আব একটি ধর্মমতেব 
,প্রচাৰ হয়। বামানন্দ, গোবক্ষনাথ ও কবীর যাহ অসম্পন্ন করিষা যান, 
ননক তাহা সম্পন্ন কবিবা তুলেন । তাহা ধর্মমত পঞ্চনরিদ্বিধৌত 
বিশ্তুত জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দ সিংহ এ ধর্ম অবলম্ষনপূর্বরক, 
লু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহ, স্থল স্থপ্প, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডামান করাইযা৷ 
ভ্রাতভাবে আলিগগন করেন এবং সকলের শির|য় শিবাঁষ অচিত্তনীষ 
উৎসাহশক্তি সঞ্চারিত কবিযা দেন । 


পি পি পাপন পপ রি সসউ্্ 


সি ই সা ই ছা ২৬ উপ্তি বপত  ্া সমস সী 


শিখ | 5, 
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শিখসশ্ত্রদরায়ের সর 


নানকের ভীবনী ও নানকের ধর্মমত শিপ জাতির ইতিহাসেব 
একটি প্রয়োজনীয় বিষ । নানক শাহ অথবা বাবা নানক খ্রীঃ ১৪৬৯ 
অন্দে লাহোরেব দশ মাইল দক্ষিণ কাণ|কুচ। গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। 
তাহাব পিতার নাম কালুবেদী। তিনি ক্ষত্রিয়বংশোভব বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
নানকের বিববণ অনেক কান্সনিক ঘটনায় পরিপুর্ণ। যখন যিনি 
গবিদৃশ্তমান জগ.তব সমক্ষে, আঁপনাব প্রতাপ প্রকাশ কবেন, মানবকল্পন। 
তখনই নানাভাবে তাহাঁব বিষষ নানাবিধ ঘটনার প্রচাৰ কবিতে থাকে। 
নানক ধর্বাঁজ্যে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পবিচয দিয়/ছেন, তাহাতে 
তৎসম্বন্ধে যে, নানাপ্রকার কিংব্দত্তী প্রচাবিত হইবে, তাহ! বিদ্মধজনক 
নহে । শিখগণ আপন।দেব ধর্মগুরুব মহিম! বাড়াইবাব জন্য যে সমস্ত 
অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিযা থাকেন, তৎসমুদ্রয়ে কখনও বিশ্বাস 
জন্মিতে পাবে না । যাহা হউক, নানক অল্প ব্যসে, অল্প সময়েরর মধ্যে 
গণিত ও পাঁবস্ত ভাষা আযত্ব করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচাৰ ও 
চিন্তাশীল ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্ষ্যে ও সাংসাবিক 
বিষষভোগে তাহ।ব বিতৃষ্া। জন্মিল। কাঁলুবেদী পুল্রকে সংসাবধন্মে 
আনয়ন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন ; নিজে ৪০টি টাকা দিয়! তাঁহাকে 
লবণেব বাবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ কবিলেন। কিন্তু 
তাহার সে চেষ্টা ফলবতী বা, সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল ন!। 
নানক পিতৃদভ্ত মুদ্রাষ খাগ্সামগ্রী কিনিয়! ক্ষুধার্ত উদদীন ফকীরদিগকে 
ভোজন করাইলেন। 

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুশাসন এবং 
বেদে ও কোরাণের তত্ব হৃদয়ঙম 'করিলেন। ইহার পর আপনা'ব্‌ 
তীক্ষ প্রতিভ৷ ও প্রগাঢ় শাস্্রজ্ঞানবলে আত্মমতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । 


টি 
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গুরু নানক। 





শিখ । ৪৯, 


তিনি লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ।' 
যাহাতে হ্বাঁয়ের শাস্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র এ্রশ্বরিক তথ প্রচারিত 
হয় ; তাহাই সারধর্ম বলিয়৷ তাহার নিকটে বিবেচিত হইল । নানক- 
সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে ও ধর্মপদ্ধতিতে নানাবিধ কৃসংস্কারের প্রাছূর্ভাব দেখিয়। 
ক্ষু& হইলেন । তিনি নন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইলেন, 
অনেক সাধু ও যোগীর সহিত আলাপ করিলেন, আরবেব উপকূল 
অতিবাহিত করিয়া ফকীর দিগের কার্য্য কলাপ দেখিলেন, কিন্তু কোথাও 
পবিত্র সত্যের নিদর্শন পাইলেন না । সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী 
মৃত্তি, মকল স্থানেই কর্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে 
স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । ম্বদেশে আসিয়া, নানক ন্গ্যাসধর্্ম ও 
সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন । গুরুদাসপুর জেলায়, ইবাবতীর তটে, 
“করতারপুর” নামে একটি ধর্মশশাল! প্রতিষ্ঠিত হইল । নানক এ পর্ব 
শালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্য-সম্প্রদাঁয়ে পরিরৃত থাঁকিরা৷ জীবনের শেষ 
ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । খ্রীঃ ১৫৩৯ অন্দে সপ্ততিবর্ষ 
ব্যসে শ্র স্থানেই বাব নানকের পরলোক প্রাপ্তি হইল। নানক লোদী- 
বংশের অভ্যুদয়-সময়ে প্রাদুভূর্তি হযেন এবং মোগলবংশেব অভ্যুদ্ূয়ের পর 
কলেবর ত্যাগ করেন। ধর্ম্মচিন্তায তাহার জীবিতকালের ষাটিবংসর, 
পচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল । 

নানন্রের প্রবর্তিত ধর্মপদ্ধতির আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দৃঢ়কায় 
সবলম্বভাব জাঠগণেব মধ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে মুসলমানগণও এই 
ধর্ম অবলম্বন করে। নাঁনকের একটি বিশ্বস্ত মুসলমান শিষ্ের নাম, 
মর্ধানা। এ ব্যক্তি ছায়ায় ন্যায় নানকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সংস্কৃত 
নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদবের চিন্তায় “হা! হতোহন্সি” 
বলিয়া! আক্ষেপ করে, মর্ধানাও তেমনি কথায় কথায়, ক্ষুধায় কাতর 
হইয়া! পড়িত । সঙ্গীতশাস্ত্রে মর্ধানার সবিশেষ অনুরাগ ছিল | সে. 


৬ সিন স্িনিনিনডবিড ই ও বহি বি 





৫০ আর্্যকীণ্তি । 


মে ০০৮ সপ ছে আস বত অপ ৭ টি সি উজ উপ ব সিসম বাাার ররর ০৬০৫৮ ০ ০০০ ০২৬ উইউ০-৬০০ইই্৫র-। 


স্ব বীণা বাজ।ইয়! ঈশ্বরের গুণগান করিত। নানক যখন মুদ্রিতনয়নে 
ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ জগতের.সহিত কোনও সংশ্রব সা রাখিয়া, 
যখন ঈশ্বরচিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখন মর্ধান। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর 
হইয়াও তদ্গতচিত্তে মধুর বীণ।-সংযোগে গন গাইত। 
যাহাতে দেশ হইতে বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যভিমানের উন্ম,লন হয়; 
যাহাতে লোকে পরম্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়। পরিশুদ্ধ ধর্ম ও সাধুবৃত্তি 
অবলম্বন কবে; নানক তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাহার 
মতে নানা জাতিতে ও নানা সম্প্রদাষে বিভক্ত হইয! থাকা উচিত নভে । 
দেবালযে গিয! যাগযজ্ঞ কব! এবং তছুপলক্ষে ব্রাহ্গণভোজন করানও কর্তব্য 
নহে। ইন্দ্রিষদমন ও চিত্তসংবমই সর্ব|পেক্ষ। শ্রেষঙ্কব। আত্মশুদ্ধি নানকেব 
মূল মন্ত্। বিশুদ্ধহ্বদয়ে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্মাচরণ কৰা 
হয। নানক কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বু নহেন এবং প্ররুত বিগ্ব/স 
এক ভিন্ন নানাপ্রকার নহে। তবে যে, ভিন্ন জাতিব মধ্যে নানাপ্রকাব 
ধন্ম দেখিতে পাওয়া! যাঁ, তাহা কেবল মন্ুুষ্যেব কল্পিত মাত্র । তিনি সম- 
'ভ|বে মোল্প। ও পণ্ডিত, দববেশ ও সন্যাসীদিগকে সত্বোধন কবিয়া, বে ঈশ্বব, 
অসংখ্য মহম্মদ, বিষুত ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই 
ঈশ্বরের ঈশ্ববকে স্মরণ করিতে ও তৎ্প্রতি চিত্ত স্থাপন করিতে অন্ুবোধ 
করিতেন ৷ তাহার মতে ধর্ম দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্ততঃ 
কিছুই নহে । যে জ্ঞানবলে ঈশ্ববের তত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ 
কবিতে চেষ্ট! পাওয়া কর্তব্য । ঈশ্বব এক, প্রভুর প্রভু ও সর্বশক্তিমান্। 
সৎকার্যে ও সদাচারে সেই এক, প্রভুব প্রভু ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 
আবীর্বাদভাজন হওয়া যাঁয়। নানকের মতে সংসারবিরাগ ও সন্্যাসধন্ম 
অনাবস্তক । তিনি কহিতেন, সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ গ্ুহী, উভয়েই 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। ধর্মানুযায়ী মত সম্বন্ধে নানকের 
আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশে প্রসিদ্ধ । 


শিখ । ৫১ 


এ স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে । একদিন ব্রাহ্মণের 
স্নান করিযা পুর্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়! তর্পণ করিতেছিলেন ; এই সমযে 
নানক জলে দীড়াইয়। পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে ল।গিলেন । 
সকলে উহার কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে, নানক কহিলেন, “তাহার 
কবতার্পুবের ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল 
সেচিতেছেন ।”* শ্রী কথা শুনিয়া সকলে উপহাসপুর্র্বক বলিয়া উঠিলেন, 
“করতার্পুব বহুশত ক্রোশ দূবে আছে, এই জল কিরূপে তত দূৰ 
যাইবে ? নানক গম্ভীরভাঁবে কহিলেন, “তবে তোমরা ইহলোকে হল 
সেচিযা৷ পবলোকগত পূর্বপুকষগণের তৃপ্তি জন্মাইবাব আশা কবিতেছ 
কেন ? ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীঃ অন্দে নানক প্রথম মোগল সমাটু বাবর 
শ।হের দ্রব্যসামগ্রী বহন কবিবাব জন্য বত হযেন। বাবর, নানকের 
আকার প্রকাব, সাবত। ও বাক্চাতুরীতে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়। 
দিতে আদেশ দেন এবং তাহাব ভবণপোষণেব জন্য অনেক সম্পত্তি দিতে 
চাঁহেন। নানক এ দানওহণে অসম্মত হইয়। কহেন, “আমার কিছুই 
মভাব নাই, মাগাঁব ৪ অক্ষষ যে, কখন উহার হ্বাস হইবে 
ন। 1”, বাবর শাহ এই কথাব ভাবার্থ বুঝাইয়া, দিতে অনুরোধ করিলে, 
নানক স্পষ্টাক্ষবে নির্দেশ করেন যে, তাহাব জদয কবল পরমেশ্বরেব 
সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে । সময়াস্তরে নানক আর একবার 
কহিযাছিল্ঞে, ঈশ্ববেব নানামৃত পান কবিযা, তীহাব ক্ষুধা তৃষা, 
সমুদযেরই একেবারে শাস্তি হইয়া গিয়াছে । তিনি কেবল সেই অমৃতেই 
পবিতৃপ্ত রহিয়াছেন। কথিত আহে, নানক মন্ধায় গিয়। একদিন 
কাবানামক উপাসনামন্দিরের দিকে প] রাঁখিযা শয়ন করেন । উহাতে 
পবিত্র মন্দিরের অবমানকাবী বলিয়া সেখানে তাঁহাঁব ঘড় নিন্দ। হয়। 
ন।নক এজন্য ক্ষুধ হইয়া তত্রত্য মুসলমাঁনদিগকে কহিযাছিলেন, “ঈশ্বর 
সর্বব্যাপী, যে দিকে পা ফিরাই, সেই দিকেই তাহার অবমাননা হইতে 


৫২ আর্াকীন্তি। 


পারে । এখন কোন্‌ দিকে প। রাখিয়া নিস্তার পাই, বল” নানক 
অন্ক সময়ে কহিয়াছিলেন, “এক লক্ষ মহম্মদ, দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিধুঃ 
এবং এক লক্ষ বাম, সেই সর্বশক্তিমানের দ্বাবে দগ্ডাষমাঁন রহিয়াছেন । 
ইহারা সকলেই মৃত্যুর শাঁসনাঁবীন, কেবল ইঈশ্বরই অমব ; তথাপি 
এই ঈশ্ববের উপসনাতে সম্মিলিত হইযাও লোকে পবম্পব বাঁদানুব|দ 
কবিতে লজ্জিত হয় না। ইভাঁতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কার এখনও 
সকলকে বশীভূত কবিয়াছে। যাহার হৃদয় সৎ, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, 
যাহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্ররুত মুসলমান ।” নানক আপনাব 
ধর্মমত ও উপসনাপদ্ধতিব জন্য কখনও স্পর্ধ। বা অহঙ্কাৰ প্রকাশ করেন 
নাই। তিনি আপনাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্ববেৰ একজন দাস ও বিনযী 
আদেশবাহক বলিয। নির্দেশ কবিতেন। নিলেব লিখিত ধর্মানুশাসন 
জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ হইলেও, তিনি কখনও উহাঁব উল্লেখ কবিয়া, আত্ম- 
গণবমার বিস্তাবে উন্মুখ হয়েন নাই এবং নিজেব ধর্মপ্রচাবে অসাদারণ 
ভাবেব বিকাশ থাকিলেও কখন ও উহা অর্ান্ুধী ঘটনাঁৰ কলঙ্কিত করেন 
নাই । তিনি কহিতেন, “ঈশ্ববেব কথ ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ কবিও 
না। আঁপনাদেব মতেব পবিভ্রতা ব্যতীত সাধু ধর প্রচাকগণেব অন্য কোনও 
অবলম্বন নাই ।” 

গুক নানক এইরূপে আত্মমত প্রচার কবিয়।, অনেক শিষ্য সংগ্রহ 
করিলেন। এইরূপে শিশ্কগণ তাহাব ধরন্মপন্ধতিব উপব স্থাপিত হইয়া 
ধীরে ধীবে একটি নিষ্কলঙ্ক, ধর্মপবায়ণ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। শিশ্তু 
শবের অপভ্রংশে “শিখ” শবেব উৎপত্তি হইল । কেহ কেহ বলেন 
যে শিখ! হইতে “শিখ” নাম হইয়াছে । যে সকল পঞ্জাবীব মন্তকে শিখা 
আছে, অনেকেব মতে তাহাবাই “শিখ” | যাহা হউক, নানকেব 
শিব্গণ অতঃপর সাধারণেব নিকটে শিখ নামেই পরিচিত হইতে 


লাগিল । 
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শা 


শিখদিগের জাতীয় উন্নতি। 


দেবধষি নারদ একদ! যুধিষ্ঠিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মহারাজ ! 
আপনি বল প্রকাশপূর্র্বক দুর্বল শক্রকে সাতিশয পীড়িত করেন না ত?” 
'নারদেব এই উক্তিতে একটি গুকতব বাঁজনৈতিক উপদেশ নিহিত 
রহিয়াছে । হূর্বল সম্প্রদায নিপীড়িত হইলে, ক্রমে আঁপনাঁৰ বল সংগ্রহ 
কনিতে থাকে, এবং এক সমযে পীড়নকাবীব বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া, 
তাহাব ক্ষমত! নষ্ট কবে । এই জন্ট দেবধি নারদ উপাদশ দিয়ছেন, 
বাজ। ছর্বল শক্রকে সাতিশষ পীডিত কবিবেন না; যেহেতু হূর্ববল 
নিপীড়িত হইলে, ক্রমে সবল হইয়া এক সমযে বাঁজ।র সহিত শক্রতাচবণে 
উদ্যত হইবে। অনেক রাজ! এই নাবদীয উপদেশে ওদ|সীন্যি দেখাইয়া 
সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছেন। ইতিগাম উহার উদাহরণ প্রদর্শনে অসমর্থ 
নহে । কিন্তু এ বিষয়েব প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত ভাবতে মুসলমানবাজন্বেব ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। মুমলম।ন সমাগণেব অত্য।চারে নিপীড়িত হইয়া, দক্ষিণা- 
পথে নিবীহ কৃষাঁণগণ যুদ্ধবীবেব পদে অধিবোহণপূর্ববক প্রাতঃম্মবণীয 
'শিবাজীব পতাঁকাব অধীনে সজ্জিত হয, এবং আর্ধ্যাবর্তেব শিখের! ধীবে 
ধীরে শক্তি 'ও সাহস সংগ্রহ করিয়া, উতৎপীড়নকারী যুসলমাঁনদিগের বিকদ্ধে 
সমুখিত হইতে থাকে | শিগদিগেব এই সমুখানের বিরবণ বৈচিত্র্যপুর্ণ ? 
'নানকেব মুত্র পর অমবদাঁস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শিখসম্প্রদায়েব 
অধিনায়কতা করেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ সংযতচিত্ত যোণগীর ভ্যাষ 
নিরীহভাবে আপনাদেব ধর্মশাস্ত্রেব অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠঠনে ব্যাপূত 
ছিল। কালক্রমে মুসলমানদিগেৰ অত্যাচারে এই , ধর্মাবলম্বীদিগেব 
দয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহাবা পঞ্ুব ন্যায় বধ্যভূমিতে নীত হইতে 
লাগিল; অসামান্ত অত্যাচারে, অশ্রুতপূর্ব যন্ত্রণ/য় অনেকের প্রাণবায়ুর 
"অবসান হইতে লাগিল । শিখদিগেব অন্যতম গুরু অর্জন মোগল সম্রাট 


৫৪ আর্ধ্যকীন্ডি। 


জাহাগীরের আদেশে কাবারুদ্ধ হইলেন । কারাগারের অসহনীয় যাঁতনরা 
মধ্যে" সর্দিগরমিতে অঞ্জুনের মৃত্যু হইল। অর্জন্মের পর তদীয় পুত্র 
হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাঁনীন হুইযা মুগলমাঁনদিগের একান্ত বিদ্বেধী 
হইয়। উঠিলেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ নিবীহভীবে কাল!তিপাঁত কবিতেছিল, 
অর্জুনের মৃত্যুতে সে নিরীহভাব দূর হয়। প্রতিহিংসা-বৃত্তি হবগোবিন্দকে 
অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্ষ্য উত্তেজিত কবিয়া তুলে | হরগোবিন্ৰ সর্বদাই ছুই- 
থানি তরবারি ধারণ করিতেন । কেহ উহার কাবণ গ্রিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি অয্লানভাবে উত্তব দিতেন, “একখানি পিতার অপমৃত্যুর প্রতিশোধ, 
জন্য, অপরধানি মুসলমানদিগেব শাঁদনের উচ্ছেদে নিশিত্ত রক্ষিত 
হইতেছে” হরগোবিন্দ শিখসমাজে অন্ত্রশিক্ষাব প্রথম প্রবর্তক । কিন্তু 
হরগোবিন্দের অন্ত্রবলে শিখদিগের অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হয নাই। এই 
অভীষ্ট বিষয়েব সিদ্ধির জন্য শিখসমাজে আব এক মহাপুরুষ আবিভূ্তি 
হইলেন । তিনি স্বশ্রেণীব_স্বজাতিব অসহনীষ যন্ত্রণ। দেখিবা অধ্যবসায 
ও উৎসাহ-সহুকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তীহাব 
তেজস্থিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখদলে প্রবেশ করিয|, তাহাদের 
মধো জীবনীশক্তির সঞ্চাব করিল । এই অবধি একপ্রাণতা, বেদনাবোঁধ 
প্রভৃতি জাতীয় জীবনেব সমুদয় লক্ষণ শিখদিগের হৃদযে অস্কুবিত হইতে 
লাগিল ; এই অবধি এ মহাপুরুষেব মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়|, শিথগণ মহাপ্রাণ' 
হুইয়া উঠিল । এই মহাপুকষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম গোবিন্দসিংহ | 
গোবিন্দসিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যস্থত্রে সম্বদ্ধ কবেন 3. 
গোবিন্বসিংহের প্রতিভাঁবলেই হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাঙ্গণ ও চগ্ডাল, 
এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়। পবম্পরকে ত্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। 
গোবিন্দসিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয জীবনের প্রথম পরিপোঁষক 1 
শিখগণ যে তেজখ্িতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞত৷ ও যুদ্ধকুশলতায় ইতিহাসের 
বরণীয় হইয়। রহিয়াছে, গোবিন্দসিংহই তাহার মুল। তেজস্িতা ও, 


-্ন্ষ্্ 


হস আসি, 
শান 





তহ। 
গোবিন্দসি 
গ্ক 


৫৬ আধ্্যকীত্তি। 


মহা প্রাণতাঁয় শিখগুরুদমাজে গোবিন্দসিংহের কোনও প্রতিঘবন্দী নাই? 
ভাবতবষে'র সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিত নানকেব 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রনায়ের মধ্যে গোবিন্দসিংহেব ন্যায় আর কেহই 
যত্ন করেন নাই। 

গোবিন্বসিহের জীবনের সহিত শিখদিগেব জাতীয় অভুঙ্খানেব 
ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ আছে। ১৬৬১ খ্রীঃ অবে পাটন। নগবে গোবিন্মসিংহেব 
জন্ম হয়। তাহার পিতাব নাম তেগবাহাছব । তেগ শবের অর্থ তববারি । 
তরবাবির অধিস্বামীকে তেগবাহাছুর বলা যায়| যাহা হউক, 
হবগোঁবিন্দের ন্যায় তেগবাহাছুবও কষ্টসহিষুট ও পবিশ্রমশ্ীল ছিলেন৷ 
যখন শিখগণ তাহাকে গুকব পদে বরণ কবে, তখন তেগবাহাছুব নম্ভাঁবে 
কহিয়াছিলেন যে, তিনি হবগোবিন্দের অন্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন । 
তেগবাহাছুর তনীয় প্রতিতন্ী রামবায়েব চক্রান্তজালে জড়িত হইয। 
দিল্লীর অধিপতির বিবাগভাঁজন হইয়া উঠেন । পরিশেষে তীহাব বিরুদ্ধে 
সৈন্য প্রেরিত হয়। তেগবাহাছুব পবাজিত ও বন্দীভূত হইয়। দিল্লীতে আনীত 
হইলে, ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব তীহাব মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থ। কবেন। 

দিল্লীতে যাইবার সময়ে তেগবাহাছব গোবিন্দসিংহকে পিতৃদত্ত 
তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণপূর্বক কহেন, *পুল্র ! শক্রগণ আমাকে 
দিল্লীতে লইয়! যাইবার জন্য আসিয়াছে । যদি তাহার আমাকে নিহত 
করে, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি 
আমার উত্তরাধিকারী হইলে ৷ দেখিও, মৃত্যুরপর আমার দেহ যেন 
শৃগাঁলকুন্ধুরে নষ্ট না করে * দেখিও, এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ 
লওয়! হয়” 

গোবিন্দ, পিতার এই শেষ আদেশপালনে প্রতিশ্রত হয়েন। 
তেগবাহাছুর পুন্রেব প্রতিশ্রতিতে প্রফুল্ল হইয়। দিল্লীতে যাত্র। করেন । 
কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে, সঙ্াটু অবজ্ঞা ও উপহাস- 
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সহকারে তাহাকে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় ধর্শের মাহাত্ম্য 
প্রতিপন্ন কবিতে অন্ুবোধ করেন। তেগবাহাছব ইহাতে গন্ভীবভাবে 
কহেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে উপাসনা কবাই মনুষ্ের কর্তব্য । 
তথাপি একটি বিষয় প্রদশিত হইতেছে । আমি একথণ্ড কাগজে 
কয়েকটি কথ! লিখিয়৷ গলায় বাঁধিয়া রাখিতেছি গলদেশের যে অংশে 
এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকেব অসি যেন সে স্থান স্পর্শ 
নাকরে। তেগবাহাছুব ইহা কহিয়!, লিখিত কাগজ গলায় বাধিয়। ঘাত- 
কেব দিকে মাথ! বাড়াইয়া দিলেন । নিমিষমধ্যে উত্তোলিত অসি তীহাৰ 
ক্বন্ধে নিপতিত হইল ); নিমিষমধ্যে তেজন্বী শিখগুরুর দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক 
মৃত্তিকায় বিলুষ্ঠিত হইতে লাঁগিল। এই অপূর্ব আত্মত্যাগ এবং এই 
অপূর্ব্ব নিরভীকতা দেখিয়া, দিললীব ধর্মান্ধ সম্রাট বিস্মিত হইলেন। ইহাঁর 
পব যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তীহাঁব বিশ্ময়েব অবধি 
বহিল না । আওবগজেব সবিম্ময়ে, ভীতিবিহ্বলচিত্তে দেখিলেন, লেখা 
বহ্যাছে-__ 


“শির্‌ দিয়া সার না দিয়।।" 
“মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্মেরনিগৃঢ় তত্ব দিলাম ন! 1 


এইরূপে ১৬৭৫ অব্যে তেগবাহাছুরের প্রাণবাযুর অবদান হইল। 
এইরূপে তেগবাহাছুর লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া ধীরভাবে ঘাতকের 
হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন । এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ধর্মবীরের 
পবিত্র জীবন উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরীর 
এই অবিনশ্বর কীন্তির কাহিনী চিরকাল লোককে উপদেশ.দিবে। 

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া, গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন । 
তিনি শিষ্যাদিগকে একর করিয়। কহিলেন, বন্ধুগণ! তোমর। শুনিয়াছ, 
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আমার পিত৷ দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন । আমি এখন এই সংসারে 
একাকী রহিলাম। কিন্তু আমি বতদ্দিন জীবিত থাকিব, ততদিন তাহার 
মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে ক্ষান্ত থাকিব না । এই কার্য্যে আমি মৃত্্যুকেও 
তুচ্ছ জ্ঞান করিব । পিতার দেহ এখন দিলীতে রহিয়াছে । তোমাদের 
মধ্যে কেহ কি, উহা! আনিতে প|বিবে না?” গুরুর এই কথায একটি 
শিষ্য তেগবাহাত্রবের দেহ আ'নিয়! দিতে প্রতিশ্রত হইল । গোবিন্দ 
তাহাকে বিদাষ দিলেন শিন্য দিলীতে যাইযা তেগবাহাদুবের দেহ 
লইয| পঞ্জাবে ফিবিয়া আসিল। এদিকে দিলীর শিখগণ না 
তেগবাহাছরের মস্তকের সংকাঁব কবিল। 

যখন তেগলবাহাছুবেব মৃত্যু হয়, তখন গুরু গোবিন্দেব বযস পনব 
বসব । পিতাব শোঁচনীয হতা|কাও, স্বজাতির ও স্বদেশেব অধঃপতন, 
গ্বিন্দের মনে এমন গভীবভাবে অঙ্কিত হইয়।ছিল যে, অত্য।চ।বী 
মুদলমানদিগেব হস্ত হইতে স্বদনেশেব উদ্ধাবসাঁধনই তাহাব জীবনেন এক- 
মাত্র লক্ষা হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে এক ভূমিতে আঁনাযন কবিধা 
একটি জম্প্রদাষে পরিণত কবিতে উদ্ধত হইলেন। বয়সেব অল্পতাম 
তাহাব ধাবতা বিচলিত হইল না; বুদ্ধিব কোমলতায তীহাব দৃঢ়তা 
অন্তর্ধন কবিল না; মতিব মুছুতাষ তাহাব ভাগস্পহা প্রকাশ পইল 
না। তিনি পিতাব প্রেতক্কত্য সম্পাদন কবিয়া যযুনাৰ নিকটবর্ডি 
পার্বত্য প্রদেশে গমন কবিলেন। এইখানে মুগয|য, পাঁবস্ত 'ভামার 
অধ্যযনে এবং স্বজাঁতিব গৌববকাহিনী শ্রবণে তাহাব সময অতিবাহিত 
হইতে লাগিল । 

স্বী;ঃ সপ্তদশ শতাব্দীব অধিকাংশ অতীত হইয়াছে। ভাবতে 
মোগলরাজত্বের পূর্ণ বিকাঁশ দেখা! যাইতেছে । অকবরের উদারতা, 
অকবরের সমবেদনার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও উহা! লোকেব স্ম্রতিতে 
যুহন্কুহঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাহজহার শোচনীয় পরিণাম দদখিয়! 
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লোকে অশ্রপাত করিতেছে । আওরঙ্গজেব পাঁশব শক্তিতে ভারত- 
ভূমিশাসনে” উদ্যত হইয়াছেন। পূর্বরদকে পরাক্রান্ত রাজসিংহ এ 
শক্তির গতিরোধে উদ্যত হইয়াছেন ; দক্ষিণে প্রাতঃল্মরণীয় শিবালী 
হিন্দুর গৌরব রক্ষার জন্য অলৌকিক বীবত্বমহিমার পরিচয় দিতেছেন ; 
আর উত্তরে একটি তরুণযুবক তরী শক্তিৰ মূলে আঘাত করিবার জন্য 
দুর্গম গিবিকন্দরে যোগাঁসনে সমাসীন হইয়া, ধ্যানস্তিমতনেত্রে গভীর 
তপন্তায নিযুক্ত রহিযাছেন । 
ৃ্‌ যুবক সংযতচিত্তে তপন্তা কবিতেছেন। তীহাব মুর্তি প্রশান্ত, 
গম্তীব। তাহাতে বিলাসেব কালিম। নাই ; সংসারিক প্রলোৌভন-চিহ্বেব 
বিকাশ নাই; আত্মস্বার্থে চাতুরী নাই । যুবক ভোগবিলাসের পদ্ষিল 
ক্ষেত্র হইতে দূবে থাকিয়।, নিবাত, নিক্ষম্প দীপশিখার স্যা, অচল, 
অপাব ঝবিধিব ন্যায, স্থিবভাবে পবপীড়িত মাতৃভূমিব হিতসাঁধনেব 
উদ্দেশে আত্মসংযম, আত্মত্যাগ শিক্ষাৰ জন্য ববণীয দেবতার আবাধনা 
করিতেছেন । এ চিত্র কল্পনাঁব তুলিকাঁষ প্রতিফলিত হয নাই ; উপন্যাসের 
মোহিনী মাযাঁয প্রতিবিষ্বিত হয নাই। ইহা প্রকৃত এঁতিহাসিক চিত্র। 
পাঠিক ! তুমি মাঁজিনীর কীর্তিব কথ! পড়িযাছ ; গাঁবিবল.দিব বীবত্বে 
স্তভ্তিত হইয়া ; ওযাশিংটনেব দৃঢ়তার নিকটে মস্তক অবনত কবিয়াছ ; 
শেষে বক্ত তাঁভূনিতে জলদগন্ভীরম্ববে মাঁজিনীব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত 
দেখাইষা সকলকে মাতাইয! তুলিতেছ ; গাঁবিবল_দিব গবীয়সী প্রতিমার 
প্রতিষ্ঠা কবিতে চাহিতেছ ; "কিন্তু এক সমযে তোমাৰ মাঁতৃভূমিতে _ এই 
পরাধীন, পৰপদ-দলিত ঘোব দুর্দশ।ময় ক্ষেত্রে শ্রর্ূপ আত্মত্যাগ, এবপ দুট়- 
তার উন্মেষ হইয়াছিল । ইতিহাসের অন্থুরণ কব বুঝিতে পাঁবিবে । 
মৌগল সাম্রাজ্য আঁওবল্গজেবেব সমযেই উন্নতির চরম সীম৷ 
উপনীত হয়। আওরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিশ্লীব 
শীসনাধীন করেন। যে কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজ৷ পূর্বে স্বাধীনতা রক্ষা 


৬৩ আর্ধ্যকীত্তি ] 


করিতেছিল, আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহার অনেকগুলি নান কারণে 
উচ্ছঙ্খল হুইয়৷ পড়ে । দক্ষিণাপথে শিবাজী স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা 
করিতেছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গ- 
জেবের প্রতাপ অনেকের ভীতিস্থল হইয়া উঠে! মোগল সাম্রাজ্যের এই 
প্রতাপেব সময়ে গুরুগোবিন্দ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন, 
করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 

যমুনাব পার্বত্য প্রদেশে অপবিজ্ঞাত অবস্থা গোবিন্দ, বোঁধ হয়, 
প্রা ২* বৎসর যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাহার অনেক শিষ্য 
সংগ্ুহীত হয। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া, এই শিষ্যদল লইয়! 
আপনার উদ্দেশ্য সাধনে উদ্ধত হইলেন শিক্ষা তাশার অস্তঃকবণ 
প্রশস্ত করিয়াছিল ভূয়োদর্শন তাহার বিচার-শক্তি পরিমার্জিত কবিয়াছিল, 
এবং প্রগাঢ় কর্তব্যজ্ান তীহাব স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল। এখন একতা! 
ও স্থার্থত্যাগ তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত হইল । তিনি সাধনায় অটল সহিষ্ণতায় 
অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতি অনলস হইলেন । তাহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ 
সজীব হয়া উঠিল । গুরুগোবিন্দ এইরূপে প্রবল পরাক্রম রাজত্বে বাস 
কবিয়!, সেই রাজত্বেরই বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন । 

গোবিন্দ সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি বংসল ছিলেন । তিনি 
পৃথিবীর পাপাঁচার দেখিয়া ছঃখিত হইতেন এবং মুসলমান রাজগণের 
অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, ক্রোধ প্রকাশ করিতেন ॥ 
তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎ কাধ্য সাধন করিতে 
পারে। তাহার বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা ও তেজস্থিতা লাভের জন্য এখন 
প্রগা় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে । তাহার স্থৃতি বিগত সময়ের 
খধি ও বীরপুরুষদ্দিগের কার্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত; তাহার বুদ্ধি 
পৃথিবীব শিক্ষার পথ পরিষ্কত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হইত 
এবং তাহার অন্তঃকরণ সর্বপ্রকার কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে চেষ্ট! 


শিখ । ৬১. 


করিত। তিনি শিষ্যদিগকে' মহাপ্রাণ করিবার জন্য তাহাদেব সম্মুখে পুর্ব্বতন 
কাহিনীর *কীর্ভন করিতেন। দেবতাগণ কিরূপ কষ্ট স্বীকাঁৰ করিয়া, - 
দৈত্যগণের উপব আধিপত্য স্থাপন করিযাছেন); দিদ্ধগণ কিরূপে 
আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিযাছের্ন; গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ" 
কিরূপে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন; মহান্মদ কিরূপ 
বিস্ববিপত্তি অতিক্রমপৃ্ঘক আপনাকে ঈশ্বরপ্রেবিত বলিয়! লোকের মনেৰ 
উপব আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছেন ; ইহাই তাহাব বর্ণনীয় 
বৈষয ছিল। তিনি আপনাকে সর্বশক্তি সান্‌ ঈশ্ববের ভূত্য বলিষ! নির্দেশ 
কবিতেন এবং কহিতেন, “ঈশ্বব কেনও নির্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, . 
হদয়েব সবলত৷ ও মনেব সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন 1” 

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচাব কবিলেন; এইক্ূপে তাহার 
শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উপদেশ শুনিয়া, মহা প্রাণ হইতে লাগিল ।' 
গোবিন্দ ঘত্বপূর্বক বৈদিক তব ও বৈদিক ক্রিষকলাঁপেব পর্ধ্যালোচন৷ 
কবিতেন। ধর্মশান্ত্রর আলোচনা কবিযাও তিনি শারীবিক তেজস্থিতা-- 
লাতে 'ওদাসীন্য দেখান নাই। তাহাব অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণতাও 
মানসিক স্থিরতা হিল । তিনি নিকটবর্তি পর্বতে যাহিযা অর্জুনের বিক্রম 
ও অঞ্জনের তেজন্থিতা লাভের নিমিত্ত সংঘতচিত্তে গভীর তগন্তায় 
নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসং্যম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখসমাজে 
গোবিন্দ্ৰ সম্মান ক্রমেই বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

গোবিন্দ আপনার মহামস্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য পার্থিব ভোগস্থখে 
ধদদাস্ত দেখাইতে লাগিলেন ৷ অস্থামী সম্পত্তিতে তাহার হৃদয় আকৃষ্ট. 
হইল না । আপনার বিষয়নিস্পৃহ! দেখাইবাব জন্ত, শিষ্যদিগকে ভোগ- 
বিলাম হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া মহামন্ত্রসাধনে মহাবল্‌, করিবার নিমিত্ত, 
তিনি স্বকীয় অর্থ শত্ক্রুতে নিক্ষেপ করিলেন। একদ! একজন শিখ 
সিন্ধুদেশ হইতে প্রাষ্য ৫০,০* টাঁক! মূল্যের ছুইথানি সুন্দর হস্তাভিরণ” 
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আনিয়! তাহাকে দ্িল। গোবিন্দ প্রথমে খী আভরণ লইতে অসম্মত 
হইলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়। অগত্যা হস্তে ধারণ করিতে 
বাধ্য হইলেন। ইহার কিছু কাল পবেই তিনি নিকটবন্ত নদীতে যাইয়া 
সেই আভরণেব একখানি জলে ফেলিয়। দিলেন । শিষ্য গুরুর এক হাত 
আভবণশৃণ্য দেখিয়া কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ কহিলেন, একখানি 
অলঙ্কাব জলে পড়িয়া গিয়াছে। শিষ্য ইহা শুনিয়া একজন ডুবরী 
আনিয়া তাহাকে কহিল, ধদি দে অলঙ্কার তুলিযা দিতে পারে, তাহা 
হইলে তাহাকে পাঁচ শতটাকা পুবস্কার দেওয়া! যাইবে | ডুববী সন্মত 
হইল | শিষ্য কোন্‌ স্থ'নে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে 
দেখ|ইয়৷ দিবার জন্য গুরুকে বিনষের সহিত অনুরোধ কবিল। গোবিন্দ 
নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কাবখানি দেলিযা দিযা কহিলেন, এখানে পড়িযা 
গিযাছে | শ্রিদ্য তোগন্থখে গুরুব এইরূপ অসাধাবণ বিতৃষ্। দেখিয। 
বিদ্টিত হইল, শেষে আপনিও সর্ধপ্রকাঁৰ ভোগবিলাঁস পবিত্যাগপূর্ববক 
_জীবনেৰ উদ্দেশ্য সাঁধনে প্রতিজ্ঞ/ কবিল। 


গোঁবিন্ৰ এইরূপে বিষষব|সনা পর্বত্যাগপুর্ধক নৃতন পদ্ধতিতে 
শিখ সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ব হইলেন । তিনি শিখ দ্রিগকে একক্র 
কবিযা কহিলেন, “সর্বান্ত কবণে একেশ্ববেব উপাঁসনা কবিতে হইবে ; 
কোনরূপ পর্থিব পদার্থ দ্বাবা সেই সব্বশক্তিন|ন্‌, পবন পিতাঁব মাহা্ম্য 
বিকৃত কৰা হইবে না । সকলেই সবলঘদযে ও একান্তমনে- ঈশ্ববের 
দিকে চাহিয। থাকিবে । সকলেই একতাস্থত্রে সম্বন্ধ হইবে । এই সমাজে 
জাতিব নিয়ন থাকিবে না; কুলণর্য্যাদাব প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না। 
ইহাতে ত্রাঙ্গণ ক্ষ, খৈগ্ত শুদ্র, পঙ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই 
সমভাবে পরিগৃহীত* তইবে ; সকলেই এক পঙ্ক্তিতে, এক ই]ড়িতে 
তোজন করিবে | ইহা তুককরিগকে বিন।শ কবিতে যত্রপর থাকিবে 
এবং সকলই সদীব ও সতেঙ্গ হইতে শিক্ষা দিবে।” গোবিন্দ ইহা 
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কহিযা, স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিনজন শূদ্রজাতীর 
বিশ্বস্ত শিষ্যেব গাত্রে চিনির সরব প্রক্ষে *পুর্ব্বক তাহাদিগকে “খাল সা” 
অর্থ/ৎ পবিত্র ও বিমুক্ত বলিযা৷ সন্বোধন (করিলেন এবং যুদ্ধকার্য ও 
বীবত্বেব পরিচয়স্চক “পিংহ” উপাধি দিযা, আনন্দ প্রকাশ কবিতে 
লাগিলেন । গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ করিয়া, গোবিন্দসিংহ 
নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । 

. গোবিন্দসিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া, সকলকেই 
একসমভূমিতে আনিলেন, এবং সকলেব হৃদযেই নূতন শক্তি সঞ্চারিত 
কবিলেন। জাতিভেদ বহিত হওয়াতে, উচ্চবর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিষছিল, কিন্তু গোবিন্দসিংহের তেজস্বিতা ও 
কা্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্গণ গুরুর 
অনির্বচনীয তেজোমহিমা! দর্শনে বাঙনিষ্পত্তি না কবিয়া যথানি দিষ্ট 
কর্তব্পথে অগ্রসব হইতে লাগিল । তাহানা একেশ্বববাদী হ্ইযা 
আদি-গুরু নানক ও তীাতার উত্তরাধিকাধিবর্গেব প্রতি যথোচিত সম্মান 
দেখাইতে লাগিল ; বাজপুতদিগেব ন্যায “সিংহ” উপাধি ধারণ করিয়া দীর্ঘ 
কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্র বাখিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে স্থসজ্জিত হইয়!, প্রকৃত 
যো্ধাৰ পদে সমাসীন হইল | তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল, “ওযা 
গুকজি কা থাঁলসা; ওয়। গুরুজি কি ফতে !” (খাল.সাই গুরু ; তীহার 
জয হউক$ তাহাদের সম্ভাষণবাক্য হইল । গে|বিন্মসিংহ গুরুমঠ নামে 
একটি শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন । অমুতসবে এ সমিতির অধিবেশন 
হইতে লাগিল । যাহাতে সমুদয় অনৈক্যের মূলোচ্ছেদ হয়ঃ যাহাতে 
শিখশাসন অন্স্তশক্র ও বহিঃশক্রর আক্রমণে অটল থাকে; সংক্ষেপে 
শিখগণ যাহাতে এক প্রাণতা, সমবেদন! প্রস্ততি জ(তীয় জীবনের সমুদয় 
লক্ষণ বিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠেব লক্ষ্য হইল | 

গেবিন্দসিংহ এরূপে ধীরে ধীবে নূতন উপাদান লইয়াঃ 
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শিখসমাজে সাঁধারণতন্ত্র স্থাপন করিলেন। শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
থাকিয়া, সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত 
তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইযা সাঁধারণতন্ত্রসমাজে সম্মিলিত হইল । 
গোবিন্দসিংহ জীবনের এক সাঁধনাঁষ দিদ্ধ হইলেন, কিন্ত উহা অপেক্ষা 
উৎ্কট সাধন! অসিদ্ধ বহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোৌগপদিগের মধ্যে 
সশস্ত্র খালসাদ্দিগকে “সিংহ” উপাধি দিযাঁছিলেন ; পণ্ডিত ও মৌলবী- 
দিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিযা- 
ছিলেন, কিন্থ সমরাটেব সৈন্য ধবংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দসিংহ 
আসন্নমৃত্যু পিতাব বাক্য, পিতৃসমীপে স্বকীয় প্রতিশ্রুতি স্মবণ করিলেন, 
এবং কালবিলম্ব না করিযা পিতৃহস্তা অত্যাচারী মুনলমানদিগেব বিরুদ্ধে 
-সমুখিত হইলেন । 

ভাঁরতবর্ষেব সমুদয় স্থলে মোগলশ!সন সর্বাংশে বদ্ধমূল ছিল না। 
অন্তবিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই বিশৃঙ্খল থাকিত। 
মোগল সাম্নাজ্যের স্থাপনকর্তা বাবর শাহ নিরুদ্বেগে রাজত্ব কবিতে 
-পারেন নাই। তৎপুন্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় শের সাহেব পরাক্রমে 
রাজ্য হইতে তাড়িত হইয| দেশান্তরে ষোল বংসর অতিবাহিত 
করেন। আকবব যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা! ও যুদ্ধকুশলতায় প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর কাল, ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তথাপি 
তাহাকে স্বীযফ তনয় সলিমেব কঠোর ব্যবহারে ও বজগদেশের বিঞ্োহে 
বিব্রত হইতে হইয়াছিল। জাহ'াগীব ক্রর ও ইন্দ্রিয়পর ছিলেন। 
তাহার প্রধান কর্মচারীবাও তাহার বিরুদ্ধে সমুখিত হইতে কাতর 
হয়েন নাই । এক সময়ে তাহাকে তদীয় কর্মচারী মহব্বৎ খাঁর 
বন্দিত্বও স্বীকাঁৰ 'করিতে হইয়াছিল । শাহজহ1 আপনার জীবদশাতেই 
সিংহাসন লইয়। পুক্রদিগকে পরম্পর বিবাদ করিতে দেখেন; পরি- 
.শেষে তাহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাঁপরন আওরঙজজেবের ক্রুরাচারে 
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কারাগারে নিরুদ্ধ হয়েন। আওরঙ্গজেব ধর্মান্ধতা ও কুটিলতায় 
ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । তিনি আপনার সন্ধিপ্ধতা,ও কঠোর 
ব্যবহারে অনেক শক্র সংগ্রহ /করেন। এক দিকে রাজসিংহ ও হুর্গাদাস 
স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন অপর দিকে 
শিবাজী মোগলের কঠোর শাসনে উত্তেজিত হইয়া, স্বদেশীষের 
নিস্তেজ শরীরে তেজন্বিতাব সঞ্চাব করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ 
পুনর্ধার এ তেজন্থিতার সাব করিযা, জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য 
স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন । 

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য শিষ্যদিগকে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বিভিন্ন সৈনিকদল প্রস্তুত কবিলেন । 
অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত শিষ্দিগেব উপব এই সৈনিকদলেব অধ্যক্ষতা সমপিত 
ইইল 7 এতত্বতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্ঠ আনিয়া আপনাব 
দলরৃদ্ধি করিলেন । শতদ্র ও যমুনাঁব মধ্যবর্তী পর্বতেব পাদদেশে তিনটি 
দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল । পার্বত্য প্রদেশের সৈন্ট স্থাপনপূর্ববক যুদ্ধ কর! 
স্থবিধ জনক ভাবিযা, তিনি এ সকল হু স্থৃব্যবস্থিত করিলেন; পবে 
উক্ত প্রদেশের সদ্দ(বদিগেব উপব আধিপত্য বিস্তাবে উগ্ভত হইলেন । 
এইরূপে গোবিন্দসিংহ মোঁগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। 
তিনি ধর্মপ্রচাবক 'ও ধর্মে/পদেষ্ট। হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্র্ 
করিযাছিলেঞ্শ ; এখন যুদ্ধবীর সৈল্টাধ্যক্ষেব পদে সমালীন হইয়৷ সেনা" 
নিবাস নিবাপদ করিতে ও ছূর্গ সমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্বশীল হইলেন। 

প্রথমে মোগলদিগেব সহিত কয়েক যুদ্ধে গোবিন্দসিংহেয় জয়লাভ 
হইল! কিন্তু শেষয়ুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ পরাজিত হইলেন। তীহার জননী 
এবং ছুইটি শিশুপুত্র সহিন্দর শাসন কর্তার হন্তে পতিত হইল । এই 
শাসনকর্ত! ধর্মনিষ্ঠ মুদলমান ছিলেন । তিনি গোবিন্দ সিংহের জননী ও 
পুল্ৰয়ের প্রাণসংহারে সম্মত হইলেন না1। তাহাব দেওয়ান গীড়াপীড়ি 
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করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ধর্মবিরুদ্ধ কার্ষ্যে সম্মতিপ্রকাশ করিলেন, 
না। একদা! গোবিন্দ সিংহের পুত্রত্বয় দরবারে উপস্থিত ছিল। নব|ব. 
তাহাদের সুদর্শন আকৃতি ও কমনীয় মাধুবী দেখিয়া সন্তষ্টচিত্তে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “বালকগণ ! যদি তোমাদের মুক্তি লাভ হয়, তাহা হইলে' 
তোমর! কি করিবে 1” বালক ছুইটি গম্ভীরভাবে উত্তব দিল, - “আমাদের 
শিখদিগকে একত্র করিব তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দিব; যুদ্ধ করিয়। 
আপনাদিগকে মৃত্যুযুখে পতিত করিব 1” নবাব কহিলেন,__“যদি তোমা- 
(দর পরাঁজয হয ?” বালকেব! পুনর্বার গন্ভীরভাবে ও বীবত্বব্যঞ্জক স্বরে 
কহিল, __“তাহা হইলে আবার সৈন্য সংগ্রহ করিব ; এবং হয আপনাদিগকে 
বধ করিব, নয় আমরাই নিহত হইব ।” নবাব বালকদিগেব এইরূপ 
তেজন্থিতা দর্শনে সাঁতিশয উত্তেজিত হইয়া, তাহাদিগকে দেওয়ানের হস্তে, 
সমর্পণ করিলেন ৷ দেওঘান তাহ!দেব প্রাণ সংহার কবিল। গোবিন্দ 
সিংহেব জননী উহাদের শোকে দেহত্যাগ কবিলেন। এইরূপ শোচনীয়, 
ঘটনাষ শোবিন্দসিংহ নিবতিশয় ছুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বকীয় 
বর্তব্যসম্পদনে নিব্রস্ত হইলেন না। তাহার শিব্যগণ যুদ্ধে যেরূপ 
পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত, হইয়।, মোগলদিগের' 
মধ্যে শিখদিগের প্রাধান্য স্থ/পন কবিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
আওবঙ্গজেব এই তেজস্বী শিখগুরুর তেজস্থিতায় বিন্মিত হইযা, তাঁহাকে 
আপনর নিকটে আসিতে অনুবোঁধ করিয়া পাঁঠাইলেন ৷ কিক্ু গোবিন্দ 
সিংহ প্রথমে এঁ অনুরোধ বক্ষা করেন নাই ; বরং দ্বণাসহকারে কহিয়া- 
ছ্িলেন,-- “তিনি সম্নাটের উপব কোনরূপে বিশ্বাদ স্থাপন করিতে পারেন, 
না। এখনও খাল.সাগণ সম্রাটেব পূর্ব্বকৃত অপরাধেব প্রতিশেধ লইবে 1” 
ইহার পৰ তিনি মানকের ধর্মসংস্কাবঃ অর্জুন ও তেগবাহারেব শোচনীয় 
পবিণ।ম এবং নিজের অপুল্রক।বস্থাঁব উল্লেখ করিয়৷ কহেন,-_“আমি এখন, 
কোনরূপ পাখিব বন্ধনে আবন্ধ নই; স্থিরচিত্রে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি । 
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ি্মপিউঅ 








টি সপন | পি সপ পপ সস্পস পি স্পা সস শি 


সেই রাজার রাজ। অদ্বিতীয় সম্রাট ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্ল 
নহেন 1” এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাহার পহিত সাক্ষ!ৎ করিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করেন । গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত 
হয়েন। কিন্তু তাহার উপস্থিতির পূর্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলৌক- 
প্রাপ্তি হয়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাঁছুর শাহ গোবিন্দ সিংহের 
প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন । কিন্তু গোবিন্দ সিংহ দীর্ঘকাল 
জীবিত থাকিয়৷ জগতে আপনার অসাধারণ কৃতকার্য) তার পারচয় দিতে 
পারেন নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাবও আয়ুফ্কাল 
পুর্ণ হয় । গোবিন্দ সিংহ যখন দক্ষিণাঁপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
তখন একজন পাঠান তাহাব হস্তে নিহত হয় । এই পাঠানেব পুত্রগণ একদ। 
গোপনে গোবিন্দ ।সংহের শিবিরে প্রবেশপূর্বাক তাহাকে অন্ত্রাঘাত করে। 
এই আঘাতেই গোবিন্দের মৃত্যু হয়। ১৩০৮ অন্দে গোদাবরীর তীরবর্তী 
নাদর নামক স্থানে এই শোচনীষ কাঁও ঘটে । এই সময় গোবিন্দ সিংহের 
বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল । | 
গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবনদাঁত। । তাহাঁব সময় হইতেই 
শিখগণ মহাসত্ব বলিয়! বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্মমসম্প্রদায়-প্রবর্তক 
বলিয়! প্রসিদ্ধ । গোবিন্দ সিংহ ধর্-সম্প্রদায়ের এক-প্রাণতা৷ ও স্বাধানতাব 
নিদান। তাহার উদ্দেশ্য মহৎ) তাহার সাঁধন। গভীব; তাহার বীরত্ব 
অসাধারণ এবং তাহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি জাতীয় জীবনের 
গৌবব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্তে এক স্যত্রে আবদ্ধ না 
হইলে যে নিজীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহ৷ তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। 
এই জন্যই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, 
এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রকে এক শ্রেণীতে নিবোঁশত 
করেনঃ এবং এই জন্যই তিনি গর্বসহকারে সখা আগওরঙ্গজেবকে 
লিখেন,_-“তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আ।ম মুলমানকে 
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হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভারিতেছ, কিন্তু সাবধান, 
আম্নর শিক্ষাবলে চটক শ্তেনকে ভূতলে পাতিত করিবে 1” তেজস্বী 
শিখ-গুরুর এই তেজোঁগর্ভ বাক্য নিক্ষল হয় নাই। তাহার মন্ত্রবলে 
চটকগণ যথার্থই শ্টেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে । 

গোবিন্দ সিংহ তরুথ বয়সে নিহত হয়েন। তিনি আরও কিছুদিন 
জীবিত থাকিলে, অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়। যাইতে পাবিতেন । 
মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন কবিতে না পারিলে, পৃথিবীর ইতিহাস, 
বোধ হয়, প্রা বিপর্যস্ত হইয়৷ যাইত । গোঁবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত 
সাধনে উদ্ভত ন! হইলে, শিখদিগেব নাম, বোধ হয়, ইতিহাঁস হইতে প্রায় 
বিলুপ্ত হইত । গোবিন্দ সিংহ অল্প বয়সে ও অল্পলনয়েব মধ্যে শিখ-সগাজে 
যে জীবশী শ্রক্ত ও যে তেজন্থিতা প্রসারিত কবেন, তাহাতে নিজ্ীব, 
নিশ্চেষ্ট ও নিক্কিষ ভাবতে শিখগণ আজ পর্যাস্ত সজীব বহিযা্ছে 
তাহাতে নওশেরা, বামনগর ও চিনিযাঁবালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসে 
বিরাজ করিতেছে । গোবিন্দ সিংহেব নশ্বব দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া 
গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাব কীর্তিব বিলয় হয় নাই । যখন জন-কোলাঁহল- 
পূর্ণ সুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পবিণত হইবে, যখন শক্রব ছুরধিগম্য 
রাজপ্রাসাদ অজ্ঞাতি, অদৃষ্টপূর্ব ও অদ্দীন-পরাক্রম বৈদেশিকের বিজয- 
পতাকায় শোভিত বহিবে, যখন তরঙ্গাবর্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী 
স্বল্পতোয় গোম্পদের আকাব ধারণ কবিবে, অথবা স্বল্পতে'য় গোম্পদ 
ভীষণমূর্তি তবঞ্গিণীতে পরিণত হইয়া তৈরব-রবে জলধির উদ্দেশে 
প্রধাবিত হইতে, তখনও গোবিন্মসিংহেব মহাপ্রাণত|, কর্তবাবুদ্ধি ও 
উদ্াবতা পুথিবীতে জাজ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহেব পবিত্র 
1নম পবিত্র ইতিহাসে অক্কিত থাকিবে । 


শিখ। ৬৯ 


হজ 





শিখদিগের স্বাধীনতা । 


গ্রঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মোঁগল সাম্রাজ্যের অধোগতিব হুত্রপাত 
হয় । সম্রাটের পর সম্রাট, দিলীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, পদচ্যুত ও 
নিহত হইতে থাকেন; শাসনকর্তা পব শাঁসনকর্তী সম্াটেব আদেশে 
অবজ্ঞ' দেখাইয়।, আপনাদের ইচ্ছান্ুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় 
প্রবৃত্ত হেন। পরাক্রাস্ত নাদির শাহেব আক্রমণে মোগল সম্রাটের প্র্িষ 
নিকেতন দেওয়ানিখাশ ও দেওয়ানি আম সভাস্থহের লীলাভূমি স্থুশোভিন 
দিল্লী মহাশ্মশানেৰ আকাবে পরিণত হয। ইহার পর দোর বাণী ভূপতি 
আহম্মদ শাহ সাহসী আফগান সৈন্টের সহিত ভাবতবর্ষে সমাগত 
হয়েন। ইহার পবাক্রমে পাঁণিপথেব প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মহাবাষ্টরীয়- 
দের ক্ষমতা! পযু্দস্ত হয। দিল্লীর সম্রাট রাজ্যতুষ্ট হইয়া হীনভাবে 
বিহাঁব প্রদেশে উপনীত হয়েন। এই বিশ্ঙ্খলতাব সমযে-_বিলুঠন, 
বিপ্লব ও বিধ্ব'সের ভযাঁবহ বাজ্যে শিখগণ আপনাদের তেজস্থিতা 
অক্ষত বাখিয়াছিল। গোবিন্মসিংহ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন, তাহার! সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয নাই। 
তাহাদেব মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসনকর্তীব আবির্ভাব 
হইতেছিল। তাঁহারা সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসনকর্তাব অধীনে 
সজ্জিত হইয়া, আপনাদের অধিকাৰ স্ুবক্ষিত করিতেছিল। যাহার! 
অস্ত্রচালনাধী তৎপর ও অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খাল্সা- 
দিগেব মধ্যে তাহাদের সন্মান বা! প্রাধান্য থাঁকিত না। স্ৃতবাঁং 
প্রত্যেক খাল্সাকেই অস্ত্রসঞ্চালনে ও অশ্বাবোহণে নৈপুণ্যের পরিচয় 
দ্বিতে হইত। ক্রমে খাঁলসাঁবা অনেক দলে বিভক্ত হয । প্রত্যেক 
দলের এক এক জন সর্দার এক একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শ্বাধীনত৷ 
অবলম্বন করেন । এইরূপে সমগ্র শিখ-জনপদ অনেকগুলি খণ্ড রাদ্যে 
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বিভক্ত হইয়া! উঠে। এই সকল খণ্ড “মিসিল” নামে অভিহিত হয় । 
প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্বাংশে স্বাধীনভাবে কার্যয করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন। খাল্পাবা এইরূপ বহ্‌ মিসিলে বিভক্ত হইলেও 
ভ্রাভূভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হযনাই | তাহাদেব সকলেই পরম্পব 
ছুশ্ছেন্চ জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতি বসব 
, অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয।, আপনাদেব উন্নতি সাধনের 
উপায় নির্ধারণ করিত। 

অষ্টাদশ শতান্দীর শেষভাগে যখন ইংরেজ বণিকেরা৷ দক্ষিণাপথে 
ফরাসীদিগেব প্রাধান্ঠ বিলুপ্ত করিবাব চেষ্ট! কবিতেছিলেন, একজন 
বধ্ীয়ান্‌ মুসলমান সৈনিক পুকষ মহীশুবের সিংহাসন অধিকাব করিযাঃ 
যখন সকলেব হৃদয়ে বিম্ময় ও আতঙ্কে সঞ্চার কবিতেছিলেন, 
তখন শিখদিগেব খণ্ড বাজ্যে একজন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল 
ব্যক্তির আবির্ভাব হয। এই মহাপুরুষেব আবির্ভাবে শিখেবা আবাব 
বলীয়ান্‌ হইয়। উঠে। ইহাব নাম বণজিৎ সিংহ | জমগ্র পৃথিবীতে 
ধত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যপ্জি আবিভূর্তি হইয়াছেন, মহাবাজ রণজিৎ 
সিংহ তাহাদেব অন্ততম। ব্ণজিৎ সিংহের পিতা মভাসিংত একটি 
মিসিলে কর্তৃত্ব কবিতেন। বণজিৎ সিংহ ১৭৮* অবের ২বা নবেশ্বব 
জন্মগ্রহণ কবেন। মহাসিংহ অতিশয সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। 
রণজিৎ সর্বা'শে পিতাব প্র সাহস ও রণপাগিত্য অধিকাৰ করেন৷ 
বাল্যকালে বসস্তবোগে তীহাব একটি চক্ষু নষ্ট হয; এজন তিনি 
সাধারণের মধ্যে “কাণা ব্ণজিৎ'' নানে প্রসিদ্ধ হযেন। ৰ্ণগ্সিৎ 
সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সমযে মহাসিংহেব দহাত্যয় হয়। 
রণজিং এই সময তাভাব মাত! এবং পিতাব দেওযান লক্ীপৎ 
সিংহের বক্ষাধীন হয়েন। বণজিৎ খর্ব্কায় ছিলেন । কিন্তু তাহার 
বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি বৃদ্ধি, সাহস ও, 


পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ | 
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পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়৷ আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্ভত 
হয়েন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোর্রাণী ভূপ'তর আধিপত্য ছিল। 
ইংরেজের! ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনাদের অধিকার প্রসারিত করিতে- 
ছিলেন। সিন্ধিয়। ও হোলকার বল সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ইংরেজদিগের' 
ক্ষমতাম্পন্ধী হয়া উঠিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইহাদের মধ্যে 
আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন তিনি আহম্মদ শাহ দোর্রাণীর 
পৌত্র জেমান শাহের বিশেষ সাহায্য করাতে পুবস্কারন্বরূপ লাহোরের 
আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে শিখদিগের মগ্ডুলে তীহার ক্ষমতা 
বদ্ধিত হয়। ক্রমে সমগ্র মণ্ডল তাহাব আয়ত্ত হইয়া উঠে । 
পাঠানের! যেরূপে ভারতবর্ষে সমাগত হয়, হিন্দুরাজগণের মধ্যে 
অনৈক্য দেখিয়া, যেরূপ চাতুবী অবলম্বনপূর্রবক দেব-বাঞ্ছনীয পবিত্র 
ভূমি হস্তগত করে, তাহা! ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। মহারাজ 
ণজিৎ সিংহ পাঠানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া- 
ছিলেন। যাহাবা শঠতার বলে ভারতবর্ষে অধিকাৰ স্থাপন 
করিয়াছিল, তাহাদের হস্ত হইতে ভারতের খণ্ড রাজ্য সকল উদ্ধার 
করিতে তিনি যথাশক্তি 'প্রযাঁস পাইয়াছিলেন। তীহার এই প্রয়াস 
অনেকাংশে সফল হইয়াছ্িল। তিনি প্রথমে আফগানদিগকে দূরীভূত 
করিয়া মুলতান অধিকার করেন; পরে ভারতের নন্দন-কানন কাশীরে 
জয়-পতাকা৷ উড়াইয়া দেন। কাশ্নীরে অধিকার-স্থাঁপন সময়ে মহারাজ 
রণজিং সিংহের পুগ্র খড় সিংহ সৈনিকদলের অগ্রভাগে ছিলেন । রণ- 
জিতের সাহসী অশ্বারোহিগণ পদাতি সৈনিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, 
পদব্রজে দুরারোহ পর্বত অতিক্রমপূর্বক কাশ্মীরে উপস্থিত হয় । শিখ- 
|দগের বিক্রমে আফগানসেনাপতি জব্বর খা পরাজয় স্বীকার করেন । 
বহুদিনের পর হিন্দু নবপতির বিজয়-পতাকায় কাশ্মীব আবার শোভিত, 
হইয়। উঠে হইগার পব রণজিৎ সিংহ সেশাবর অধিকার কবিতে, 
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উদ্ভত হয়েন! ১৮১৩ অবের ২৩শে মার্চ ভারতবর্ষের একটি শ্মরবীয় 
দিন। যাহার! দৃশদ্বতীর তীরে হিন্দু্দিগকে পরাজিত করিয়। ভারতবর্ষে 
আধিপত্যের স্থত্রপাত করে, শিখের৷ এই দিনে তাহাদের দেশে 
আপনাদের জয়-পতাঁক স্থাপন করিতে অগ্রসব হয়। আর্ধ্যাবর্তের 
হিন্দু হুপতি এই দিনে এই শেষ বার, সিদ্ুনদের অপর পাবে হিন্দৃ- 
বিজয়ী পাঠানের শোণিতজলে, পৃর্থীরাজ ও সমর সিংহের আত্মার ' 
পরিতর্পণ কবিতে উপস্থিত হয়েন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ অকুতোভিয়ে 
ও বিপুল সাহসে পাঠানের রাজো উপনীত হইলেন। আফগ!নিস্তানের 
প্রধান সর্দার মহম্মৰর আজিম খ। বছুসংখ্য সৈম্ত একত্র কবিয়াহিলেন, 
বহুসংখ্য সৈম্ত আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশে উপনীত হইয়াছিল । 
১৪ই মার্চ কাবুল নদীর পার্খবর্তী নওশেবাব নিকটবর্তী থেরাই 
নামক স্থানে ইহাদেব সহিত রণজিৎ সিংহের বুদ্ধারস্ত হইল । এই 
মহাসমরে মহাঁবীব রণঞ্জিং সিংহ অশ্বীরোহীদিগের অগ্রভাগে থাকিয়! 
বিপক্ষদিগকে অক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশালদেহ আফগানগণ 
অটল পর্বতের ন্যায় দাড়াইয়া৷ অপ্রতিহতবিক্রমে এই আক্রমণে বাধা 
দিতে লাগিল। সমন্ত দিন যুদ্ধ হইল ) বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই ॥ 
সমস্ত দিন |শখেরা অতুপ্য বিক্রমের সহিত আফগানদিগের ব্যুহ 
ভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। ক্রমে গভীর 
অন্ধকার গভীরতর হইয়া রণস্থস ঢাকিয়৷ ফেলিল। শোণিতনদী এই 
অন্ধকারের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল । তথাপি রণজিৎ সিংহ 
যুদ্ধে বিরত হইলেন না; তিনি পূর্বের স্ায় লোকাতীত বিক্রমে বিপক্ষ- 
সৈন্ট নির্শাল করিতে লাগলেন। শেষে আফগানের! পাঞ্জাবকেশরীর 
পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা অন্ধকারে" আত্মগোপনপূর্বব্ 
রণগ্চল হইতে পলায়ন করিল। পঞ্জাবকেশবীর বিজয়-পতাক। পাঠান- 
দিগের অধিকৃত জনপদে উড্ডীন হুইয়া নৈশ সমীরণে ছুলিতে ছুলিতে 
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বিপ্ষদিগকে তর্জন করিতে লাগিল । সী উনবিংশ শতাববীতে 
ভারতের বীরপুরুষ এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। এইরূপে 
পাঠানগণ উনবিংশ শতাব্বীতে শিখদিগেব পরাক্রমের নিকটে মস্তক 
অবনত করিয়াছিল । 

মহারাজ রণজিৎ সিংহ জাতিপ্রতিষ্ঠার বলে এইরূপে হুর্ষ্দেষ 
হইয়া পগ্রাব শাসন করেন। তীহবি অধিকার তদীয বাঁজধানী 
লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্ীব, পশ্চিমে পেশীবব, দক্ষিণে মুলতান 
এবং পূর্বে শতদ্র পর্যন্ত প্রসাবিত হয়) তার যুদ্ধকুশল সৈন্য 
ইউবোপীয় প্রণালী অনুসাবে শিক্ষা পাইয়! বীবেন্দ্রসমাঁজেব ববণীয় 
হইয়া উঠে। বণজিৎ সিংহ ইংবেজদিগেব সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 
ছিলেন; তিনি পবাক্রান্ত হইলেও ইংবেজদিগেব বিকদ্ধে অস্ত্র ধাবণ 
করিয়া মিত্রতা কলক্ষিত করেন নাই । 

বণজিৎ সিংহেব জীবনীলেখক বলিযাছেল,_-“বণজিৎ সিংহ যথার্থ 
সিংহেব মত হি হলেন, এবং সিংহেব মতই ইহলোক পবিত্যাঁগ কবিযাহেন 1” 
এই সিংহবিক্রম বীবপ্রবরেব সমস্ত কথা এ স্থলে আন্ুপূর্ব্বিক বিবৃত কবা 
সম্ভব নহে । ধাভার। যথানিয়মে শিক্ষ। পাইযা, জগতেব সমক্ষে অসাধাবণ 
কার্যে পবিচয় দিযাছেন, তীহাঁদের সহিত এই.মহাপুকষেব তুলনা কবাও 
উচিত নহে । রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি তন্যেব প্রদত্ত শিক্ষ।য 
পরিস্ফট হয নাই। এগুলি আপনা হইতেই বিকাশ পাইযাছিল | 
রণজিৎ সিংত স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতা-গুণে জগতে মহত লোকেব 
সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আপনাব সৈনিকর্দিগকে 
স্থশিক্ষিত ও রণপারদর্শী কবা, তাহাব সর্ব প্রধান কর্তব্য কার্য ছিল। 
তিনি এই কর্তব্যকর্থে কখনও ওদাসীন্য দেখান নাই । ফরিদ রখ! শুব 
একাকী ন্যাস্র বধ করিযা “শেব শাহ” নাম ধারণপূর্ববক দ্িশীব সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। অন্তাজিলে৷ নামক একজন বীবপুরুষ এক 
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সময়ে এ্ররূপ সাহস দেখাইয়া, “শের আফগান নাম পরিগ্রহপূর্বক অতুল্য 
লাঁবণ্যবতী নূরজাহানেব সহিত পরিণযস্থাত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস 
এই ছুই বীবের সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিশ্বয় জন্মাইতেছে। 
কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ মুগয়াসময়ে একাকী পশুরাজ সিংহের সহিত 
যুদ্ধ কবিয়া, তাহা ক্ষমতা পযুযুদস্ত করিতেও কাতব হয় নাই । তাহাঁবা 
ইহা অপেক্ষাও অধিকতব সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে। তাহাবা 
অশ্বরোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে 'ও শক্রপক্ষের ব্যহভেদে পৃথিবীর যে কোন 
যুদ্ধবীবেব তুল্য যোগ্যতা দেখাইযাছে । 

বস্তুতঃ বণজিৎ সিংহ বীবলীলাস্থল ভারতের যথার্থ বীবপুরুষ । খ্রীঃ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাবতবর্ষে তীাহাব ম্যায় বীবপুরুষেব আবির্ভাব হয় 
নাই । হিন্দুবাঁজচক্রবর্তী পৃথ্থীবাজ যখন তিবৌবীব পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠান- 
দিগকে পবাজিত ও দূবীভূত কবিযাছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা 
দৃশদ্বতীব তটে গিষ! গবীয়সী জন্মভূমির জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত 
হইযাঁছিলেন, তখন ত্াহাব বীরত্বে শত্রব হৃদযেও বিম্মযেব আবির্ভাব 
হইযাঁছিল ; অদীন-পবাক্রম প্রতাপনিংহ যখন ভাবতে থন্মীপলি, পুণ্য- 
পুঞ্জময মভাতীর্ঘ__হল্দিঘাটে স্বদেশীষগণেব শোণিত তরঙ্গিণীর তবঙ্গোচ্ছাঁস 
দেখিয়াও ধীব-গম্ভীর স্ববে কহিযাছিলেন, - “এই ভাবে দেহ বিসর্জনের 
জন্যই বাঁজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে» তখন তীহার মভাপ্রাণতা ও 
স্বদেশেব জ্ট তীহাঁব অনির্বচনীয আত্মত্যাগ দেখিষ। বিধন্্মী শক্রুও 
শতমুখে তদীয প্রশংসাগীতি গাইযাছিল ; মহাবিক্রম শিবাঁজী যখন পর্বত 
হইতে পর্বতে ষাঁইয1, বিজয়ভেবীর গভীব নিনাঁদে নিদ্রিত ভারতকে 
জাগাইযাছিলেন, তখন ভারতেব অদ্বিতীয় সম্াটও তাহার ম্বদেশভক্তি 
ও বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীর- 
পুরুষগণেব অনন্ত মহিমায় গৌরবাহ্িত হইয়াছিল? উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্বব 
ও পশ্চিম এক হইয়া এক সময়ে এই বীরপুরুষগণের অনম্ত ও অক্ষয় 
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কীত্তির কাহিনী ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ববৈভব শিবাজীর 
সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্ধ্যবহ্নির উজ্জ্বল শ্ফুলিঙ্গে ভারতের 
মুসলমান-রাজগণেব হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহ! মহশিক্তিব ভক্ত শক্তিশালী 
ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাপিত হয় নাই। শিবাজীর পর গুরু গোবিন্দ 
সিংহের মহামন্ত্রে সীবিত হইয়া,রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে এ মহাশক্তির 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন ; আবার বীরত্বমহিম৷ প্রসারিত করিয! শিখদিগকে 
প্রমত্ত কবিয়৷ তুলিয়াছিলেন। 





শিখরাজ্যের অধ,পতন । 


পঞ্জাব-কেশবীব পবলোক-প্রাপ্তিব সহিত শিখদিগেব স্বাধীনতাব 
অধোগতির হ্ত্রপাত হয। গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও রণজিৎ 
সিংহের শাসনে পরিচালিত এই মহাজাতির শোচনীয় পরিণামের কাহিনী 
সংক্ষেপে বর্ণনীয়। বণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর লাহোব-দববার উচ্ছজ্খল 
হইয়া উঠে। বাজ্যমধ্যে নবহত্যা সঙ্ঘটিত ও নরশোণিত-ক্রোত প্রবাহিত 
হইতে থাকে একজনের পর আর একজন, লাহোরের গদিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে থাকেন । অবশেষে বণজিতের মহিষী মহাবাণী বিন্দন আপনার 
শিশু পুত্র দলীপ সিংহের নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় 
শিখদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ সেনানায়ক- 
দিগেব অসীম চাতুরীতে ও আপনাদেব সেনাপতিগণের অশ্রুতপূর্্ 
বিশ্বাস-ঘাতকতায় শিখেরা পবাঁজয় স্বীকার করে; আজ পর্য্য্ত 
ভারতের প্রকৃত ইতিহাঁস লিখিত হয় নাই। কোন কোন বিদেশীয়ের 
হস্তে পড়িয়। ভারতের ইতিহাস অনেক স্থলে কলঞ্ষিত ও অনেক 
স্থলে অতিরঞ্জিত বা অন্ফুট হইক্সা উঠিয়াছে। কিন্তু এই সন্কীর্ণতার 
মধ্যেও ছুই এক জন অপক্ষপাত লোকের সত্যনিষ্ঠায় উদারতার 
সম্মান রক্ষিত হইয়াছে । যদি এইরূপ অপক্ষপাত ও উদারস্বভাঁব 
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রাকা ডনিাি না হয়েন, তাহা' হইলে, তিনি' 
অসঙ্কুচিতচিতে নির্দেশ কবিবেন যে, স্বজাতিদ্রোহী রাজা লাল সিংহ ও, 
সর্দার তেজ সিংহ গোপনে কাণ্তেন নিকল্সন ও কাণ্তেন লরেন্সের সহিত 
ষড়ধন্ত্র না কবিলে, প্রথম শিখযুদ্ধে বণজিতের সুশিক্ষিত থাল্স। সৈন্য ব্রিটিশ' 
সেনার নিকটে মন্তক অবনত কবিত না *। গর যুদ্ধের পর ভারতের গবর্ণর 
জেনাবেল লর্ড হাডিঞ্জ লাহোব-দরবারেব সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। 
মহাবজ দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন । ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তীহার' 
অবিভাবক হযেন ৷ দলীপেব বযঃপ্রাপ্তি পর্য্যস্ত শাসনসংক্রাস্ত সমুদয় কার্য 
নির্বাহের জন্য লাহোব-দববাবের কতিপয় সুদক্ষ লোক লইযা। একটি, সমিতি 
ংগঠিত হয়। ব্রিটিশ বেসিডেন্ট এ শাদনসংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষ হয়েন। 
স্থৃতবাঁং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক প্রকাৰ সাক্ষাৎসম্বন্ধে লাহোর- 
দরবারে অধিনাষক হইয়া সমগ্র পঞ্জাবে শাসনদণ্ডেব পরিচালন 
করিতে থাকেন । 
এই সন্ধিব পর অদম্য ব্রিটিশগিংহ ক্রমেই পঞ্জাবে স্বকীয় আধিপত্য" 
বিস্তাবে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন । সপ্তসিন্ধুব প্রসন্ননলিলবিধৌত রণজিৎ্-রাজ্যের 
সহিত তাহার ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল । দলীপ- 
জননী বিন্বন সতিশয় তেজন্থিনী ছিলেন। তাহা রাজ্য পবপদানত 
হইয়াছে, পবজাতি সাত সমুদ্র তের নদীব পার হইতে তাহার রাজ্যে 
আসিয়া, ৪সাপনাদেব ইচ্ছানুনারে শাসনদণ্ডেব পরিচালনা করিতেছে, ইহা! 


পাত 





* যখন শিখসৈম্ক ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, তখন লালাপংহু তত্রতা এ জণ্ট 
কাণ্ডেন নিকল.সনের সহিত হড়,ঘস্ত্র করিতে ক্রটি করেন নাই। ইংরেজ পক্ষের 
উৎকোচে এইরূপ জঞানশূন্ত হুইয়!, লালনিংহ ফিরোজসহরের যুদ্ধে প্রথমেই পলায়ন 
করেন। এই সমপ্নে সর্ঘার তেজ সিংহ ২৫ হাজার সৈন্ক লইয়া উপস্থিত হইলেও 
অন্সদংখাক পরিশ্রান্ত বৃটাশ সৈন্ত আক্রথণ করেন নাই। এতত্বতীত লাল দিংহ 
নৈনিকগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ চইলেও ফিরোজপুর আক্রমণে নিরন্ত হয়েন। 
অধিকত্ত তিনি ১৮৪৬ অন্দের ফেব্রুগারী যাসে কাণ্ডেন লরেন্দের নিকটে সোরাওর' 
যুদ্ধক্ষেত্রে স্বকীয় সৈম্যনিবেশের বিবরণ পাঠাইর1 দেন। 
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তাহার অসহ হুইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীত্রই ব্রিটিশ- 
কোম্পানির মুল্লুক হইবে ; দেখিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, ইহার মধ্যেই 
পঞ্জাবের সমুদয় রাঙ্গকীষ কার্য্য আপনাদের আয়ত্ত কবিয়া তুলিয়াছেন ; 
অধিক কি, তীহাব প্রাণাখিক প্রিষ পুন্রকে ক্রীড়াপুত্তলন্বরূপ কবিতে ও 
ক্রুটি কবেন নাই। বিদেশীব এই আম্পর্দাং__এই অনধিকারপ্রিষতায় 
-বিন্দন ছুঃখিত হইলেন। কামিনীর কোমল হৃদঘ অপমানবিষে কালীময 
হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ বেসিডেপ্ট হেন্বি লবেন্দ এই তেজস্থিনী 
নাবীকে লাহোব হইতে শেখপুব নামক নির্জন স্থানে অবরুদ্ধ কবিগা 
রাখিলেন ৷ ইংবেজ ইতিহাসলেখকগণ কহিযাছেন, বিন্দন গোপনে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব বিকদ্ধে ষড়যন্ত্র কবাতে তীাহাব খরূপ দণ্ড হইযাছিল। 
কিন্ত যথানিষমে এই আরোপিত অপবাধেব বিচাব কবা হয নাই। 
বেসিডেন্ট বিনা বিচাবে কেবল সন্দেহেব উপর নির্ভব কবিয়া, দলীপ 
সিংহের মাঁতাকে শেখপুরে বাখিয|ছিলেন । শেষে মহাবাণী বিন্দন 
শেখপুবেও দীর্বকাল থাকিতে পাবিলেন না, পববত্তী বেপিডেণ্ট 
স্তাব ফেড্বিক্‌ কারি তাভাকে একবারে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত 
কবিতে উদ্ভধত তইলেন। অপ্রাপ্তবযন্ক মহাবাজ দলীশ সিংহ 
বেসিডেণ্টেব একান্ত আযন্ত ছিলেন; স্ৃতবাং ফেড্‌বিকৃ কাবিব 
অভীষ্টসিদ্ধিব পথ কণ্টকিত হইল না । অবিলম্বে বিন্দনেৰ নিষ্কাশনলিপি 
দলীপ সিংহেব নামমুক্ত মোহবে শোভিত হইল । দরবারে কতিপয় 
কর্মচাবী ছুই জন ব্রিটিশ সৈনিক পুকষের সহিত ত্র লিপি লইযা 
শেখপুবে বিন্দনেব নিকটে উপস্থিত হইলেন । মহাঁবাণী বিন্দন 
অটলনাবে প্রাণপ্রিষ পুন্রেব নামাঞ্কিত নির্বাসনদণ্ডলিপির নিকটে 
"মস্তক অবনত কিবিলেন, অটলভাবে স্বকীয়. ছুবদৃষ্টকৈ আলিঙ্গন 
“করিয়া, চিরজীবনের মত পঞ্রাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন । 
যে পঞ্চনদ তাহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় হৃদযে ধারণ করিয়। 


শিখ । ৭৯ 
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শ্পালি 


আসিতেছিল, এত দিনেব পৰ সেই পঞ্চনদ তাহাব নেত্রবিনোদনের 
অধিকার হইতে ব্চ্যিত হইল। প্রথমে তাহাকে ফিরোজপুরে 
আনিয়া পরিশেষে বাবাণসীতে উপস্থিত কব৷ হয়। মহারাণী বিন্দন, 
হিন্দুব আবাধ্য ক্ষেত্র-হিন্দুত্বেব নিদর্শনভূমি কাশীধামে উপনীত হইয়া, 
মেজর জর্জ ম্যাকগ্রেগব নামক একজন সৈনিক পুরুষের তত্বাবধানে 
রক্ষিত হয়েন। 

এইরূপে বণজিৎ-মহিষী বিন্দনেব নির্বাসনব্যাপাব সম্পন্ন হইল। 
পঞ্জাব ধীব জলধির স্তাষ নিশ্চলভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই 
শোচনীয নির্বাসন চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্র বাবিবিন্দুও তাহার 
নেত্র হইতে বিগলিত হইল না; যে বহ্ছি তাহাব হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, 
এসমযে তাহার একটি শ্ষুলিগও ডউখিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন 
করিল না । পঞ্জাব যোগনিদ্রাভিভূত পুকষের ন্যায় জড়তায় আচ্ছন্ন 
হইযা বভিল। কিন্তু এই জডত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণবিশিষ্ঠ নহে, 
এই নিজীবত্ব প্রক্কৃত নিভীবত্বেব পবিচায়ক “নহে । ইহা গভীর 
ক্রোধ, গভীব আশঙ্কীর গভীর নিস্তব্ধতা । দলীপ সিংহ স্থখমষ 
বাল্যলীলাতরগ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীব শে!চনীয় পরিণামে 
তিনি কাতব হইলেন না । ভবিষ্রজীবন--ভবিষ্কসংসারতত্বে অনভিজ্ঞ 
বালক বেসিডেপ্টেব মন্ত্রে মোহিত ভইয়া অশ্নানবদনে, অতল অন্ত 
সাগবে ন্নেহময়ী জননীব বিসঙ্জন দেখিল। কিন্তু পঞ্রাব দীর্ঘকাল 
নিশ্চেষ্ট অবস্থার থাকে নাই, যে অগ্নি তাহাব হৃদযষে প্রবেশিত 
হইয়াছিল, তাহ দীর্ঘকাল তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসাবিত 
কবে নাই। গুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবে যে তেজ প্রসারিত করিয়া 
ছিলেন, তাহার অলৌকিক শক্তিতে অবিলম্বে এ জড়ত্ব সজীবতায় 
এবং এঁ তুষানল প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। মহারাণী বিন্দনের 
নির্বাসনের কিছুকাল পবেই সমগ্র পঞ্জাব অনৃষ্টচটর তেজস্থিতায়, 
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অপূর্ব জাতীয় জীবনের মহিমায়» ওঁ সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে সমুখিত 
হইয়া» ভীধণ অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি করিল । 

মহারাণী বিন্দনেব নির্ধাসন ব্যতীত আরও দুইটি কারণে শিখের৷ 
ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়৷ উঠে। এ কাঁরণঘ্বয়ের একটি. 
দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্ঘারিত করিতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টেব 
অসন্মতি, অপরটি বৃদ্ধ শিখসর্দাব ছত্রসিংহের অপমান । সর্দাব ছত্র 
সিংহ হাঁজরার শাসনকর্তী ছিলেন | বঝয়োবদ্ধ ও গুণবৃদ্ধ হওয়াতে, 
শিখসমাঁজে তাহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তহাব পুন্র সেনাপতি 
শের সিংহও উদাবপ্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন। মহারাজ দলীপ 
সিংহের সহিত সন্দীব ছত্রসিংহেৰ দুহিত অথবা শেব সিংহের 
ভগিনীর বিবাহেব সম্বন্ধ হয়। মেজব এডওয়ডিস্‌ নামক একজন 
সহৃদয় সৈনিক উপস্থিত বিবাহের বিষয়ে লাঙোবের বেসিডেণ্টকে 
লিখেন,_“এখন সকলেই প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
শীপ্ই বর্থমান গোলযোগ ও সৈনিকগণেব অসঘ্যবহারেব কারণ 
দেখাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন। এই সময়ে যদি মহাঁরাজকে 
একটি মহাবাণীর সহিত সংযোজিত কব! হয়, তাহা হইলে, সন্ধি 
রক্ষা করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্র আছে বলিয়া, সাধারণে আশ্বস্ত 
হইতে পারে । এতন্বাবা নিঃসন্দেহে লোকেব সন্দেহ দূব হইবে” 
শ্তার ফেড্‌রিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার 
'দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবাবের সদস্তবশ্বের সহিত 
এ বিষয়ে পবামর্শ করিবেন ; স্বীকার কবিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট 
মহারাজ, তাহার বিনাহপাত্রী এবং তৎপরিবারবর্ণের সন্মান ও সুখ 
বৃদ্ধি করিতে উত্ন্ৃক আছেন । কিন্ত তিনি যে, কুট মন্ত্রণায় দীক্ষিত 
ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না। কুটমন্ত্রণাপর 
রেসিডেন্ট অবশেষে লিখিলেন,--“দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে, 
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পঞ্জাবে আমাদের বর্তমান ও রা রাও প্রতিশ্রুতির 
রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোঁধ হইতেছে না । কন্তাপক্ষ ও দববারের 
স্বিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে, 
এ বিষয়ে আমাব কোন আপত্তি নাই ।” বাহার! সবলপ্রককতি, ধাহাঁদের 
হৃদয়ে স্তরে স্তবে সাঁরল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার! 
আপনাদের ন্যায় বেসিডেণ্টের তব লিখনভঙ্গীতেও সরলত! দেখিয়! সুখী 
হইবেন । কিন্তু বাহার! দুর্বোধ্য রাজনীতির রহস্তাভেদে সমর্থ, 
বাহাদেব কুট মন্ত্রণায় মগুলেশ্বর বাজচক্রবর্ী রাজাত্রষ্ট হইয়া, 
উদ্াসীনবেশে বনে বনে বেড়াইতেছেন, পক্ষান্তবে উদাসীন ব্যক্তি 
মগুলেশ্বর রাঁজচক্রবর্তীর পদে সমাসীন হইয়া, আপনার ইচ্ছান্ুসাবে 
শাঁসনদণ্ডেব চালনা কবিতেছেন, তাহাবা অনায়াসেই শ্রী লিপিতে 
বুঝিতে পারিবেন যে, রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয্না, তেজন্ী 
শের সিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করিতে সম্মত নহেন ; বুঝিতে 
পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ দিতে এখনও লাহোর দরবারের স্ুবিধ। 
হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখদিগেব হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন 
অবস্ান্তাবী। আজ যাহা বণজিৎ্-রাঁজ্য বলিয়। সাধারণের নিকটে 
পরিচিত হইতেছে, কা”ল তাহ! ব্রিটিশ ইতগ্ডিয়াব লোহিত বর্ণে রঞ্জিত 
হইয়া, সর্বত্র ব্রিটিশভাব, ব্রিটিশ আচাঁব ও ব্রিটিশ নীতিব ক্রীড়াক্ষেত্র 
হইবে। 

এ দিকে রেসিডেণ্টের আদেশে সর্দার ছত্র সিংহের জায়গীর 
ব্বাজেয়াপ্ত কর হইল। বৃদ্ধ সর্দারের অপমান ও ছুববস্থার একশেষ 
হইল। স্বদেশের এইরাপ শোচনীয় অধঃপতনে, বৃদ্ধ পিতার এইরূপ 
অপমানে শিখ সেনাপতি মহাবীর সের সিংহের হায় ব্যথিত হইল । 
তিনি 'গুর গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপৃত, শোণিত কলঙ্কিত ন! করিয়া, 
আপনাদের স্বাধীনত! ক্ষত রাখিবার জন্য অন্ত্রধারণ করিলেন । 
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এইরূপে ইংরেজ দিগের সহিত শের সিংহের যুদ্ধ উপস্থিত হইল । প্রথমে 
রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত প্রায় হুইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ 
করিল। ইহার পর শেরসিংহ চিনিয়াবালায যাইয়া, শিবির সন্নিবেশিত 
করিলেন। ১৮৪৯ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ 
হয়। এইদিনে শিখেরা আপনাদের স্বাধীনতার জন্য চিনিয়াবালার 
ক্ষেত্রে অসীমসাহসে যুদ্ধ করিয়া, বিজয়শ্রীর অধিকারী হয়; এই দিনে 
বীরশ্রেষ্ঠ শের সিংহেব পরাক্রমে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গফ.পরাজিত 
হয়েন। এই দিনে ব্রিটিশ পতাক। শিখদিগের হস্তগত, ব্রির্টশ কামান 
শিখদিগেব অধিকৃত, ব্রিটিশ অশ্বারোহী শিখদিগের বিক্রমে পলাধিত 
এবং ব্রিটিশ পদাতিক শিখদিগকর্তৃক পবাভূত হয; সেনাপতি শের 
সিংহ এই দিনে বিজয়ী হইযা,) তোপধ্বনিতে চাবি দিক কম্পিত 
করেন; যাহারা অলোকসামান্ত যুদ্ধবীর নেপোলিযান বোনাপাটিকে 
হৃতসর্বস্থ ও হতগৌরব করিযাঁছিলেন, তাহাবা এই দিনে ভারতবধীয 
বীবপুরুষের তেজন্থিতা; সাহস ও বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত 
করেন । ইতিছাসেব আদবের ধন ভাবতবধ এইরূপ লোকাতীত 
বীরত্বের জন্য চির প্রসিদ্ধ । যদ্দি কেহ রণতরঙ্গাধিত গ্রীসের সাঁহত 
ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্ত্রসমাজের বরণীয় 
গ্রীক সেনাপতিদিগেব বিববণ পাঠ করিষা, ভারতেব দিকে চাহিয়া 
দেখেন, তাহা হহলে, তাহাকে অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে বলা যাইতে পারে, 
হল্দিঘাট ভাবতবর্ষের থণ্মীপণি, আব এই চিনিয়াবালা ভাবতবর্ষের 
মারাথন্‌। মিবারের প্রতাপসিংহ ভারতের লিওনিদস্ আঁর পঞ্চনদের 
এই শের সিংহ ভারতের মিল্তাইদিস। যদি কোন বীরশ্রেষ্ঠ 
বীবেন্্রসমাজের ্রীতিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়৷ থাকেন, যদি কোন অদীন- 
পরাক্রম মহাপুরুষ অসাধারণ দেঁশানুরাগ জন্য স্বর্স্থ দেব-সমিতিতে 
অগ্মরাদিগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে স্তত হইয়! থাকেন, তাহা হইলে তিনি 
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পলি উস সত সিসি শী পি সস এ উল 


সেই লিওনিদস্‌ ও মিলতাইদিম্‌; আর রী প্রতাপ প সিং ও শের সিংহ। 
চিনিযাঁবাল৷ উনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র বুদ্ধক্ষেত্র । পবিত্র ইতিহাস 
হইতে এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রেব গৌরবকাহিনী কখনও অপসারিত হইবে 
না *। 

চিনিয়াবালাব পর গুজবাটেব যুদ্ধে "শব সিংহের পরাজয় হয়। 
শিখসর্দাবেবা পবাজিত হইলেও তেজন্থিতা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই । 
শিখগুরু ব্রিটিশ সেনাপতি স্তাব ওয়াণ্টব্‌ গিলবার্টেব দক্ষিণ পার্থ উপস্থিত 
হইয়া অস্ত্র পবিত্যাগপুর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে গন্তীবস্ববে কহেন,_“ইবেজদিগেব 
অত্য।চাবপ্রযুন্দ আমবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাছিলাম। আমব! স্বদেশের জন্য 
যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছি । এখন আমাদের ববস্থা ঘটিযাছে। আমাঁদেব 
সৈনিকগণ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীবশয্যাষ শযন করিয়াছে । আমাদের 
কামান, আমাদেব অস্ত্র, সমস্তই হস্তচাত হুইয! গিযাছে। আঁমবা এখন 
নানা অভাবে পড়িযা, আত্মসমর্পণ কবিতেছি । আমরা যাহ! কবিয।ছি, 
তাঁভাৰ জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমবা আজ যাভা কবিযাছি, 
ক্ষমতা থাকিলে কা'লও তাহা কবিব।” এইরূপ তেজস্বিতার সহিত 
শিখসদ্দাবগণ একে একে আপনাদেব অস্্ম ভূমিতে বাঁখিলেন ৷ পবে 
সকলেই গম্ভীবন্বরে ও অশ্রপুণনয়নে কভিলেন,_“আজি হইতে মহাঁর/জ 
ব্ণজিৎ সিংহেব যথার্থ মৃত্যু হইল 1” কিন্থু এই তেজস্বিতা__এই 
স্বদেশবৎসলক্লাব সম্মান রক্ষিত হইল না। যে সকল শিখ গুজবাটের 
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+ এই যুদ্ধ “দ্বিতীয় শিখধুদ্ধ'' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে । কিন্ত 
লাছোর-দরবার সাক্ষাৎসন্বদ্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন ন।। প্রথম শিখযুদ্ধ যেমন 
লাহোর দরবার ও ব্রিটিশ গব্ণমেন্টের সঙ্গে ঘটিগাছিল, ছিতীয়বার তেমন ঘটে 
নাই। লাহোর-দরবারের অনেক সৈন্য এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে ছিল। স্বদেশ- 
বৎদল সর্দার শের সিংহ নান কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উপর বিরক্ত হইয়া, 
এই বুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন । হুতরাং ইহ দ্বিতীয় শিখবুদ্ধ বলিয়া! নির্দেশ 
কর! ততট। সঙ্গত বোধ হয় না। 
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যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয় পড়িয়! রহিয়াছিলঃ তাহার! দযার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত হইব। খ্রীঃ উনবিংশ শতাবীর সভ্যতাম্রোতে বীরত্বেৰ সম্মান, 
বীরত্বের আদব, _সমস্তই নিলুপ্ত হইয়া! গেল । 

যুদ্ধে পৰ লর্ড ডালহোৌসী পঞ্জাব অধিকার করিতে উদ্যত হইয়া 
ইলিযট সাহেবকে প্রতিনিধিত্বরূপ লাহোর-দরবাবে পাঠাইয়া দিলেন। 
স্তার ফেডরিক্‌ কারির কার্যকাল শেষ হওয়াতে স্তার হেন্রী লরেন্স 
পুনর্ববার রেসিডেন্ট হুই্যাঁছিলেন। ইলিয়ট তাহার সহিত মিলিত হইয়া, 
২৮শে মার্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানীর হস্তে 
সমর্পণ কবিতে অনুবোধ কবিলেন। তৎপরদিন (২৯শে মাচ) শেষ 
দরবার হইল। দলীপ সিংহ এই শেষ বাব পিতার সিংহাসনে উপবেশন 
করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্য সশন্্র দণ্ডায়মান রহিল । দেও- 
যান দীননাথ এই অবিচাব নিবাঁরণে অনেক চেষ্টা কবিলেন ; সন্ধির নিয়ম 
দেখাইয়া, শিখরাজ্যেব স্বাধীনতা বক্ষা কবিতে অনেক কথ! কহিলেন। 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । ড/লহৌসীব ঘোষণাপত্র পঠিত হইলে 
দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিতের ছুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড়িল। 
ছুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। মহাঁবাজ রণজিৎ সিংহের বাক্য 
সফল হইল | পঞ্জাব ডালহৌসীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাজনীতির গুণে ভারতেব 
মানচিত্রে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল *। মহারাজ দলীপ সিংহ 
পঞ্জাব হইতে অপসারিত হইলেন । ফতেহগড়ে তাহার বাসস্থান নিরূপিত 
হইল। তাহার যে সমস্ত খাঁস-সম্পত্তি ছিল, ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট তাহাও 
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* একদ। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে 
ইংরেজীতে ঝুাৎপন্ন একজন শিখক্কে মানচিত্রস্িত লাল রঙ্গের কথ জিজ্ঞাস। 
করেন। এ বাক্তি কঠিলেন,-“যে সকল স্থান ইংরেজদিগের, অধিকৃত, তৎসমু- 
দয় লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে।” রণাজৎ সিংহ অমনি বলিয়া উঠিলেন,স-“সব, 
লাল হে! জায়েগ।' অর্থাৎ কালে সমুদয়ই ইংরেজদিগের অধিকার হইয়। ঝাইবে। 
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সর এস ৯ তথ পা ৬০ সপ পান সপ পর স্পর্শ সা পিসী ৯০০ ৯ সা বি এয, সস. ইসি ৯০০ স্যরি টম, 


অধিকার করিতে নিরস্ত থাঁকিলেন না * | যে লোক-প্রসিদ্ধ কহিনুর 
হীবক অঙ্গাধিপতি মহাঁরাঁজ কর্ণ হইতে বিপ্লবেব পর বিপ্লবে মহারাজ 
ব্ণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, ব্ণজিৎ সিংহ যাহা যত্বের সহিত বাহুতে 
ধারণ কবিতেন, ডালহৌসী “পচ জুতি” + মৃল্য দিয়া, তাহা! তদীয় পুক্র 
দলীপ সিংহেব নিকট হইতে গ্রহণ কবিলেন | 

পঞ্জাবগ্রহণেব অঙ্গীকাবপত্রে দলীপ সিংহও তীহাঁৰ পোষ্যবর্গের 
জন্য বার্ষিক বৃত্তি অন্যন ৪ লক্ষ ও অনধিক ৫ লক্ষ টাকা নির্ধারিত 
হইযাঁছিল। কিন্তু রাঁজাচ্যুতিৰ পৰে দলীপ সিংহ প্রথমে বার্ষিক ১ লক্ষ 
২০ হাঁজাব টাকা পাইতেছিলেন । সাতি বসব পরে উহা! বাডাইয়। বার্ষিক 
দেড় লক্ষ টাকা কর! হয। ১৮৫৮ অন্ধ হইতে দলীপ সিংহকে বার্ষিক 
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* ছ্লীপ সিংহ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার খান-সম্পত্তির একটি হইতে 
বতমরে আড়াই লক্ষ টাক! আর হ₹ইত। লবণের শনি হইতে বৎসরে প্রায় 
৪« লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত। এতছ্বাতীত শাল, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রবাজাত 
ছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তির অছিম্বরপ ছিলেন। তথাপি গব্ণমেন্ট 
অপস্কুচিতচিত্তে উহা! বিক্রয় করেন। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে দলীগ দিংহের ফতেহ- 
গড়ের আবাদবাটাতে অনৃন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। গবর্ণ- 
মেণ্ট উহ্থার জন্ত ৩* হাজার টাক। দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত দলীপ সিংহ 
তাহ। গ্রহণ করেন নাই । 

1 কহিনুরের ইতিবৃত্ত বড় ভুত। কিংবদন্তী অনুনারে এ মণি গোলকুণ্ডার 
আকর হইতে উত্তেলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে । তৎপরে উহ! 
উত্জয়িনীরান্থের শিরোভূষণ হয়। খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালৰ 
দেশ অধিকার কারয়া, উহ! লাভ কারন। পাঠানরাজত্বের ধ্বংস হইলে & মণি 
মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর নাদীর শাহ দিল্লী আক্রমণ-সময়ে 
উহা গ্রহণ করেন। নাদিরের হতাৰ পর কাবুলের আহম্মদ শাহ উহা প্রাপ্ত 
হয়েন। ক্রমে এমণি শাহ মুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহ 
হজাকে পরাজিত করিয়া, উহ! গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদ]| ব্রিটিশ 
রাজ-প্রতিনিধি কহিনুরের মুল্য লিজ্ঞ'স1 করিলে, রণজিৎ সিংই হামির়া কিয়া" 
ছিলেন, “এস্‌কে! কিন্মৎ পাঁচ জুতি"' অর্থাৎ সকলেই ইহা। পূর্ববাধিকারীর [নিকট হইতে 
বলপূর্ধ্বক কাড়ি! লইয়াছে। 


৮৬ আর্য্যকীন্তি। 





আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয * | নান! কারণে এ টাক 
হইতে আবার প্রতিবৎসর ৭০ হাঁজাব টাকারও অধিক বাদ যাঁধ। সুতরাং 
মহারাজ পঞ্জাবকেশবীব পুল্র এক সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে বাধিক 
১ লক্ষ ৮০ হাজাব টাকারও কম পাইয়াছেন । 

যদি স্তায়েব দিকে দৃষ্টিপাত কব! যাঁধ, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে প্রতীত 
হইবে যে, লর্ড ডাঁলহৌসী চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করিযা পঞ্জাবরাজ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন ৷ বীরশ্রেষ্ঠ 'ধব সিংহ পিতাব অপমান জন্য ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবিযাছিলেন ? লাহোর-দববারেব প্রবোচন।য 
তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হযেন নাই। শাঁসন-সমিতিতেই যে আট জন সন্ত 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছয জন সন্ধির নিযম রক্ষা! কবিযা আসিতেছিলেন । 
অবশিষ্ট ছুই জনেব মধ্যে একজনের প্রতি সন্দেহ । কেবল একমাত্র 
শেব সিংহ ব্রিটিশ গবণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবেন, তাহাও স্বীয 
জনকেব “ঘাবতর অপমান দেখিযা । অধিকন্তু শাসন-সমিতির যে ছযজন 
সদন্ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডাল্হৌসী তাহাদিগকে কহ্যাছিলেন,__ 
যদি তীহাবা ব্রিটিশ গবর্ণনেণ্টেব সহিত একমত ন! হযেন, এবং দলীপ 
সিংহেব রাজ্যচুতি ও পঞ্জাব অধিকাঁবের নিষমপত্রে স্বাক্ষর না! কবেন, 
তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেযাপ্ত কব হইবে। এইবূপে 
বলপুর্ধক তাহাদিগকে স্বদেশেব স্বাধীনতাব হানিকাৰক অপবিত্র 
অঙ্গিকাবপত্রে. স্বাক্ষব কবান তইযাছিল । এদিকে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট 
লাহোব-দরবাবের অধ্যক্ষ, দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 





_ শী শেপার শপ পাপী 





নদ 
পপ 


ক* এই আডাই লক্ষ ব্যতীত দলীপ নিংহের আত্মীর়মস্বজনের ভরণপোধণ জন্ঠ 
গবর্ণমেন্ট প্রতি ঝুংসর ১ লক্ষ ৮* হাজার টাকাদ্দিবা'র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 
শেষে আত্বীয়স্বজনের অনেকের মৃত্যু হওয়াতে, গবর্ণমেন্ট বোধ হন, ৪* কি ৪৫০ 
হাজার টাক। প্রতি বৎসর দিয়াছেন । অবশিষ্ট টাক! দলীপ নিংহের হস্তগত ন। 
হুইয়|,গবর্ণষেন্টের কোবাগারেই গিয়াছে । 





শিখ। ৮৭ 


এটিন্ছানি৫স্সএটি নই িছএল 
চি ০০ স" ইউরন্িজ 


তাহার অভিভাবক, মহাব।ণী ঝিন্দন বাঁবানলীতে নির্বাসিত। স্থতুরাং 
পঞ্জাবেব শাসিনসংক্রান্ত সমস্ত বিষষেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব কর্তৃত্ব । তথাপি 
কোন্‌ দোষে দলীপ লিংহকে রাজাত্রষট, শ্রীত্রষ্ট কবা হইল ? কোন্‌ দোষে 
ভ্রীহাব পৈতৃক রাজ্যে ব্রিটিশ পতা'ক। উড়াইয। দেওয়। হইল? ব্হুসহঅ 
বসব পুর্ব্বে দিগ.বিজযী সেকেন্দর সাহ যখন পঞ্জাবে আসিযা মহারাজ 
পুককে সমবে পবাজিত কবেন, তখন তিনি পবাজিত শক্রর অসাধারণ 
নিক্রুর ও সাহস দেখিষ|) সন্ধষ্টচিত্তে তাহাকে স্বপদে স্থাপন ও তাহার 
সহিত মিব্রতা বন্ধন কবিয| প্রস্থান কবিয়াছিলেন। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীব সভ্যদেশবাপী একজন সুশিক্ষিত বাজপুরুষ সেই পঞ্জাবে 
আপনাদের বক্ষাধীন একটি নির্দোষ, নিবীহস্বভাব বালককে সিংহাসনচ্যুত 
কবি! অভিভাবকতাব পবাকাষ্ঠ। দেখাইলেন । সমযেব কি অপূর্ব 
পবিবর্তন ! জ্ঞান ও ধন্ম্েব কি বিচিত্র উন্নতি ! * 

নাজ্যচ্যুতিব সমযে দ্লীপ সিংহেব বয়স এগাব বসব ছিল। তিনি 
এই সমবে স্তাব জন্‌ লজিন্‌ নামক এক ইংবেজেব শিক্ষাঁধীন হয়েন। 
১৯৫ মন্দে ফতেহগড়েব একজন খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক স্বকীষ ধর্মগ্রস্থেব 
অন্থুশসন অনুমাবে তীহাকে শ্রীহীঘ ধর্মে দীক্ষিত কবেন। ইহার এক 
বৎমব পবে পঞ্জাবকেশবীব গ্রীষ্টধর্মমাবলন্বী পুত্র ইংলগ্ডে উপনীত হয়েন *। 
আব মহাবাণী বিন্দন ? যাহাব নির্বাসনে প্রভৃভক্ত খাল্সা সৈন্য উন্মত্ত 


--_ প্পী টার” সর নি অনি সী 


* ইংলগডে স্থাক্সীরপে অবস্থিতি করা, প্রথমে দলীপ সিংহের অভিপ্রেত 
ছিল না। বিটিশ গবর্ণমেন্টের প্ররোচনা তিনি এ্ররূপ বাস করিতে বাধ্য 
হইয়্াছিলেন। ১৮৫এঅবন্দে সিপাহীযুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেন্ট ভাহাকে শ্বদেশে 
আঙিতে দেন নাই। বহুকাল ইংলগ্ডে থাকিয়। দলীপ সিংহ ্বদেশ-বাসে উদ্যত 
হয়েন। ব্রিটিশ গবর্ণমেটও এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন) কিত্ত তিশি 
ইচ্ছানুমারে শ্থদেশের কোন স্থানে যাইতে পারিবেন না, 'াহাকে গবর্ণমেন্টের 
নজরবনিম্বরূপ থাকিতে ইইবে, এইক্প স্থির হুর। কিন্ত হতভাগ্য দলীগ সিংহ 
ভারতবধ্জে আমিতে পারেন নাই। এডেন্‌ পধাত্ত াসিয়া তিনি আবার ইংলগ্ডের 





৮৮ আধ্যকী্তি ৷ 


বহুবিধ পরিবর্তনের পরে বৃদ্ধ, ভগ্রচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া, ইংলগ্ডে 
পুত্রের নিকটে উপস্থিত হয়েন। ১৮৬৩ অব বারিধিবেষ্টিত, অপবিচিত 
ও অজ্ঞাত স্থানে, প্রাণাধিক তনযেব পার্থ, মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই 
রাজ্য, প্রীষ্ট মহীবীর জীবনশ্রোত অনন্ত কালসাগরে মিশিয়! যায় । 


কর্তৃপক্ষের আদেশে বিলাতে প্রতিগমন করেন। অবশেষে সব্ববিষয়ে হতাশ 
হইয়া ফান্সে উপনীত হয়েন। এই স্তানেই তাহার দেহত্যাগের সহিত তদীয় দুঃসহ 
কষ্টের শাস্তি হয়। 

দলীপ সিংহ ভারতবর্ধে আলিতে উদ্যত হইয়া, বিলাত হুইতে তাহার প্রিয়তম 
জন্মভূমি পঞ্জাবের অধিবাসীদ্দিগকে সন্তবোধনপূর্বক নিম্নলিখিত ভাবে আপনার 
ভুনিবারে হাদয় বেদন! পরিব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাই £-_ 

“প্রয়তম স্বদেশীপ্নগণ ! ভারতবর্ষে যাইয়। বাদ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল 
না। কিন্ত পদৃগুক সকলের বিধাতা । তিনি আমা অপেক্ষ। ক্ষমতাশালী । আমি 
ষ্াহার ত্রান্তজীব। আমার ইচ্ছা না খাকিলেও আমি তাহার ইচ্ছায় ইংলও 
পরিত্যাগ ক্রিয়া, ভারতে গিয়া, সামান্থতাবে বাস করিব । আমি সদৃগুরুর ইচ্ছার 
নিকটে মস্তক অবনত করিতেছি ; যাহা ভাল তাহাই হইবে। 

“খালসাগণ । আমি আমার পূর্ববপুকষদিগের ধণ্ম পরিত্যাগ করিয়া, পরধশ্ম 
গ্রহণ করাতে, আপনাদের নিকট ক্ষম। প্রার্থন। করিতেছি । কিন্তু যখন আহি শ্রীষ্তায় 
ধর্মে দীক্ষিত হই, তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল। 

*আ।মি বোম্বাইতে উপস্থিত হইয়। শিখধশ্ন গ্রহণ করিব। * * বাবা 
নানকের অনুশাসন অনুমারে চলিব এবং গুক গোবিন্দ সিংহের আদেশ 
পালন করিব। 

“আমার সবিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও, জমি পঞ্জাবে যাইয়া! আপনাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; এজন্ত আপনাদিগকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য 
হইলাম । 

'ভারত-সাতাজোর অধীখরীর প্র তি আমার ঘষে প্রগাঢ ত্ক্তি আছে, তাহার সমুচিত 
পুরম্বার পাইয়াছি। সদৃগুরুর ইচ্ছ! পূর্ণ হউক। 

ওয়! গুরুজী কি ফতে, 
প্রিয়তম ন্বদে শ্রীয়গণ, 
আমি আপনাদের নিজের মাংস ও রক্ত 


দলীপ সিংহ |” 


শিখ । ৮৯ 


চা পশম সি সপ সপ আপ উপল স্পা চে ক 


এইরূপে শিখবাজ্যেব অবস্থাস্তব ঘটিল। আদিগুর নানক আপনার 
সরলতা ও নিষ্ঠার গুণে যে স্থানে ধর্ম্সম্প্রদাঁষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, গুরু 
গোবিন্দ সিংহ যে স্থানে যোগাসনে সমাসীন হইযা স্বাধীনতাব প্রাণরূপিণী 
পবম! শক্তিব ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, বণজিৎ সিংহ ষে স্থানে আধিপত্য 
স্থাপন কবিষা, অসাধারণ ক্ষমতাব মহিমা সকলকে স্তম্তিত করিয় তুলিয়া 
ছিলেন, এইরূপে তাহা পবহস্তগত হইল। পঞ্জাবকেশরীব পঞ্চনদ 
আজ, ব্রিটিশ ইত্ডিযাব অন্তভূকক্ত । দেববাগ্ছনীয কহিন্ুর আজ ব্রিটিশ 
সামাজ্যের অধীশ্ববীব সর্ধশ্রেষ্ঠ বদ্বেব মধ্যে পরিগণিত | প্রলয়পযোধির 
জলোচ্ছাসে সে গৌবব, সে মহত্ব, সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিযাছে 
মভাবাজ রণজিৎ সিংহ মুসলমান ভূপতিদিগকে পবাভূত করিয়া, 
যে বিশাল বাঁজ্যে আপনাব আধিপত্য বদ্ধমূল কবিযাছিলেন, সে রাজ্য 
আজও ভাঁবতেব মানচিত্রে শোভ! পাইতেছে ; "যে সপ্ত সিন্ধুর মনোহর 
তটদেশ শিখদিগেব বিজয পতাঁকায শোভিত থাঁকিত; সে সপ্তসিন্থু আজও 
অবিবামগতি প্রবাহিত হইতেছে, ; কিন্তু আজ পূর্বতন সময়ের সে অপূর্ব্ব 
দৃশ্য নাই। সে সময চিবদিনের জন্তচ অতীতেব অনন্তশ্রোতে মিশিষা 
গিয়াছে । কিন্ধ সন্গদয় বর্গেব স্মৃতি হইতে-__ইতিহাঁসের পত্র হইতে 
শিখদিগেব মহাপ্রাণতা ও শুবত্বের কাহিনী কখনও ম্খলিত হইবে না 
এই কাতিনী অনন্তকাল জীবলোককে গভীর উপদেশ দিবে । যদি ভারত- 
মহাসাগবেক্ক অতলজলে সমগ্র ভারতবর্ষ নিমগ্র হয়ঃ যদি হিমালযের 
অভ্রভেদী শৃঙ্গপাতে ভাবতে সমগ্র দেহ সন্তাঁড়িত; নিশ্পেষিত ও বিচুর্ণিত 
হইযা যায, তাহা হইলেও শিখদিগেব অনন্ত কীন্তি অক্ষয থাকিবে, তাভা 
হইলেও পৃথিবীব সমগ্র সহ্ৃদয়-সমাঁজে গুরু গোবিন্দ সিংহ, রণজিৎ সিংহ 
এবং শেবসিংহের যশোগান হইবে । 


চেল ইজি) 


৯০ আরধ্ধ্যকীত্তি। 


লক্মীবাই । 


লক্ষ্ীবাই খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত বীররমণী। যখন ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ সিংহের দোর্দগু প্রতাপ, যখন হিমালয় হইতে কুমারিক! পর্যন্ত, 
সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, স্থবিস্তৃতভূথণ্ড ব্রিটনেব বিজয়িনী শক্কির মহিমায় 
গৌরবান্ধিত, তখন লক্ষমীবাই, বদ্ধমূল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমুখিত 
হইয়া, স্বাধীনতার গৌবব-রক্ষাঘ কৃতসম্কল্প হয়েন এবং আপনার অসাধারণ 
বীবত্ব দেখাহিয়। ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগকে স্তম্ভিত করিযা তুলেন। 
লশ্ীবাইযেব হৃদ যুমন কমনীয়-কামিনীজনোচিত মধুবত। ও ন্গিগ্বতায় 
আরজ ছিল, সেইরূপ স্থিরতা৷ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতায় উহ! অটল হইয়া! উঠিয়াছিল । 
যদি কেহ মাধুর্যময কোমল সৌন্দর্য্যেব সহিত ভয়ঙ্কর ভাবের সমাবেশ 
দেখিতে ইচ্ছা! করেন, যদি কেহ প্রভাত-কমলেব অঙ্গবিলাসেব সহিত 
বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্ত অবলোকন কবিতে চাহেন, যদি কেহ 
কোমল বীণাঁধবনির সহিত লোকাবণ্যের পর্ধতবিদাৰক, ভৈরব রব 
শুনিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে লক্্ীবাই তাহার নিকটে অনুপম 
স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয আম্পদ বলিয! পবিগণিত হইবেন। এই 
লাবণ্যময়ী বাবাঙ্গন|র বীরত্বকাহিনী শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয । 

লক্ষ্ীবাই কে? তিনি কি জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করেন? যে শক্তির আবির্ভাবে দিশ্বিজয়ী মহারাষ্্রীয়গণ মণ্তক অবনত 
করিযাছিল ; পঞ্জাবকেশরীব পঞ্চনদ পূর্ব্বগৌবব-ভরষ্ট হইযাঁছিল ; বাঙ্গাল! 
ও বিহাবের শ্টামল ভূমিতে মীদ্রাজ ও বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে, সিন্ধু ও 
মধ্যভারতেন বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পতাঁকা অপ্রতিন্দিভাবে বিকাশ 
পাইতেছিল, এবং ইংলণের বণিক্সমাজের একজন কর্মচারীর ক্ষমতা 
বিশাল ভারতসান্রাজ্যে চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য, অশোক ব৷ ভোজের, 


লক্মমীবাই। । ৯১ 


০ শী সি পি সস শি সি ৭ সিসি জি পি পি সর শি্িসসিত 


ক্ষমতার ৷ গৌরবস্র্িনী হইতেছিল, কি জন্য সেই মহাশকি পধু্ণদস্ত করিতে 
উদ্যত হয়েন ? এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে । 

লক্ষীবাই মোবোপস্ত নামক একজন মহাঁরাষ্ত্ীয় ব্রাহ্মণের কন্যা ৷ 
মোবোপন্ত পেশবা বাঁজীরাওর সহোদর চিমাজী আগ্পা সাহেবের প্রিয়পাত্র 
ছিলেন। আগ! সাহেবেব সঙ্গে ইনি কাশীধামে গিয়৷ বাস করেন। 
ইহার পতি প্রাণ ভার্য্যা ভাগীবথীবাই স্বামীর সহিত কাশীবাসিনী হয়েন। 
এই পবিত্র স্থানে ইহাদের একটি কন্ঠা ভূমি হয। মাতাপিতা কন্ঠার 
নাম মন্ুবাই বাখেন । মন্ুবাই পরিশেষে লক্দীবাই নামে প্রসিপ্ধি লাভ 
কবেন। 

এই সমযে পেশব! বাঁজীবাঁও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব নিকটে ৮ লক্ষ টাকা 
বৃত্তি লইযা, আপনার বাঁজ্য পরিতাগপূর্বক কাণপুবেব নিকটবর্তী বিঠুরে 
বাস কবিতেছিলেন। আপ্লা সাহেবেব দেহান্তর হইলে, মোরোপস্ত পত্বী 
ও কন্যা লইযা বিঠুবে গিযা, পদত্রষ্ট পেশবা বাজীবাওব আশ্রষে বাস করেন। 
এইট স্থলে পেশবার দত্তক পুত্র নানা সাহেবের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে 
মনুবাইিৰ বাল্যকাল অতিবাহিত হয। মন্ুব প্রফুল্ল শতদলসদৃশ মুখণ্রী, তণ্ত- 
কাঞ্চনসদৃশ দেহকাস্তি দর্শনে বাঁজীবাও এবং তাহাব সহচরবর্থ নিরতিশয 
প্রীত হযেন; একজন জ্যোতিষী বাঁলিকাব জন্মপত্রিকা দেখিয়! কহিয়া- 
ছিলেন যে, এক সমযে ইনি বাঁজরাঁণী হইবেন। জ্যোতিষীৰ গণন! নিরর্থক 
হয নাই। 

ভ।/বতেব মানচিত্রেব মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশে বাসি 
নামক একটি ক্ষুদ্র বাজ্যেব অবস্থান দেখা গিয! থাকে । ঝাঁসি প্রকৃতির 
রমণীষ স্থানে অবস্থিত । উহাব উত্তব ও দক্ষিণ, ছুই দিকেই সমুন্ত 
পর্বত দগ্ডাষমান রহিযাছে। পর্বতের পাঁদদেশ হরিঘর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে 
সুশোভিত । স্থানে স্থানে প্রশস্ত জলাশয় অপূর্ব শোভ| বিকাশ করি- 
তেছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিমাণ ১,৫৬৭ বর্ণ মাইল। পূর্বে বাসি 


৯২ আধ্যকীন্তি। 


সনি । কন সপ সপ পি লি সপ শা ৯ স্পিন পিস লী খল শি পপি বউ টি ইজি অপশন পিপি বউ 





মহারাষ্ট্রকুলগৌরব পেশবার আশ্রিত ও অনুগত মহারাষ্টবংশীয়ের 
শাসনাধীন ছিল); পরে ১৮১৭ অব! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত উহার 
সন্বন্ধ স্থাপিত হয। বঝাঁসির শেষ অধিপতির নাম গঙ্গাঁধর রাও । ইনি 
১৮৩৮ অব্দে ঝাসির গদিতে আরোহণ কবেন। ইহার প্রথম পত্বী 
লোকান্তবিত হইলে, ইনি দ্বিতীয বাঁব মনুবাইব সহিত পরিণয়পাঁশে আবদ্ধ 
হয়েন। বাঁজধানীতে প্রবেশকালে পুববাঁসিগণ মন্ুব লাবণ্য সন্দর্শনে 
“মা লক্ষ্মী” বলিয়। তীহাঁর অভ্যর্থনা কবে। তদবধি তিনি লক্ষ্মীবাই ন।মে 
প্রসিদ্ধি লাঁভ কবেন। 

১৮৫৩ অবে' গঙ্গাধর রাওব আযুষ্কাল পুর্ণ হয । তিনি নিঃসন্তান 
ছিলেন । এজন্য মৃত্যুর পুর্বে যথানিযমে একটি দত্তক পুক্র গ্রহণ কবিষা 
ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকটে এই মর্মে এক খানি পত্র লিখেন »_“আমি 
এখন সাতিশয অসুস্থ ভইযা পড়িযাছি। একটি ক্ষমতাঁপন্ন গবর্ণমেণ্টেন 
সব্শেষ অনুগ্রহ থাক।তেও এত দিনে পর আমাৰ পূর্ববপুরুষগণেব নাম 
বিলুপ্ত হইত ভাবিযা, আমি নিবতিশয ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এই জন্য ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টেব, সহিত আমাঁদেব যে সন্ধি হয়, তাহাঁব দ্বিতীয় ধাঁব! অন্ুসাঁবে 
আমি আনন্দ রাও নামক আমাব একটি পঞ্চবর্ষীয ঘনিষ্ঠ আত্মীষ বালককে 
দত্তক পুভ্ররূপে গ্রহণ করিযাছি। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পাষ এবং আপন।ব 
গবর্ণমেণ্টেব অনুগ্রহে আমি বোগ হইতে মুক্ত হই, আমি যেরূপ তকণ- 
বযস্ক, তাহাতে যদি আমাৰ কোন পুল্র জন্মে, তাহ! হইলে আমি এ 
বিষয়ে যথাবিহিত কাধ্য কবিব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি, 
তাহা হইলে আমার বশ্বস্ততাব অন্ুবোধে যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই 
বালকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইযা, বালকের মাতা ও আমাব বিধবা 
পত্বীকে আজীবন সমস্ত বিষটর ব্বত্বাধিকারিণী কবেন। তাহাব প্রতি যেন 
কখনও কোনরূপ অসন্ধযবহার প্রদর্শিত ন! হয় 1 

ুমূর্য গঙ্গাধৰ রাঁওর লেখনী হইতে এইরূপ বিনয়নম্্ বাক্য বহির্গত 


লন্মমীবাই। ৯৩ 


ক 
শসা পি বস পিপল প্রা সস এ পাস ৯ ৬ সস সি, ০ হাস এস ০০৯ ৬০ ৯০ পিউ «৩. ৯৫৬ পক পিজি: 


হইয়াছিল ; এইরূপ সৌজন্য তাহার জীবনেৰ শেষ লিপিব প্রতি অক্ষরে 
পরিব্যক্ত হইযাছিল। কিন্ত মুযুযু'র এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না । 
এই সময়ে লর্ভ ডালহোৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। যিনি 
সন্ধিভঙ্গ করিয়া বণজিতের বাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা! স্থাপন কবেন, ধাহার 
রাজনীতির মহিমা সাতাবারাজ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাবাহীয়দিগেব 
আধিপত্য বিলুপ্ত হয, এক্ষণে ঝঁখসির বিচাবভাব তাহাবই হস্তে আসিল। 
ডালহৌসী অবসব বুঝিযা, সাতারার ন্যায ঝাসিগ্রহণে কৃতসন্বল্প হইলেন । 
সক্ষল্লসিদ্ধির বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে আদেশলিপি প্রচাবিত হইল । 
ঝসি ভালভৌসীব আদেশ বাঁওবংশীয়েব হস্ত হইতে স্মলিত তই 
পড়িল। 

ব"াসি ব্রিটিশ উগ্ডযাঁ সংযোজিত ভইল বটে, কিন্ত তেজস্বিনী লক্ষীবাই 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব কার্যে সন্তষ্ট ভইলেন না। তাঁহার বাজ্য পবহস্তগত 
হইযাঁছে, পবদেশীব পবপুরুষ অবলীলাক্রমে__অল্নভাবে তাহাব দত্তক 
পুল্রেব অধিক।ব বিলুপ্ত কবিযাছে, ইহাতে তিনি মন্্াহত হইলেন। 
লক্ষমীবাইযেব হৃদয অতি উচ্চভাবে পুর্ণ ছিল। মেজর মাল.কমের ন্যায 
ব্যক্তিও স্পষ্টাক্ষবে নির্দেশ কবিযাঁছেন, -“লগ্মীবাই সাঁতিশয মাননীয! ও 
রাজপ্রতিনিধিত্বেব সম্পূর্ণ যঘোগ্যপাত্রী। তীহাব ম্বভাব অতি উচ্চভাবেব 
পরিচাষক | ঝসিব সকলেই তাহার প্রতি গ্রগাট সম্মান দেখাইয়! 
থাকে । এইরূপ বীরা্গন! স্বকীয রাজ্য রক্ষা কবিতে বথাশক্তি প্রয়াস 
পাইলেন ; সন্ধিব নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তকগ্রহণের বিধি দেখাইয়া, 
ঝঁণসিব রক্ষার জন্য আগ্রহনহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে স্ুবিচাঁব 
প্রার্থনা কবিলেন। কিন্তু তাহার সেই প্রার্থনা বা সেহ চেষ্টা ফলবতী 
হইল না । অবিচাঁরেব ও অবমাঁননাধ লক্ষীর্ধীই সাঁতিশযন ব্খিত। হইলেন । 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাহার প্রকৃতি উন্নত করিয়াছে, অটলতা৷ ধাহাঁৰ জদয় 
অবিচলিত করিয়। বাখিয়াছে, এবং অধ্যবসায় ধাহার চিত্ববৃত্তি সমগ্র 


৯৪ আর্ধ্যকীত্তি। 


শা স্পা শীসিপাস্পিপাস্তি তা পিপাসা সিসি শী পপি পস্টি-ি ৮ পাপা সাজি সি ৯ পসিলিক্ছি শা পো সি 


বি্বপততিব আক্রমণ সহা ঠ করিবার উপযোগিনী করিয় লিয়ে, তিনি 
কখনও কোন প্রকার বিপদে অভিভূত হয়েন না। লক্ষীবাই এইরূপ 
প্রকৃতির ছিলেন। তিনি আপনার দশাবিপর্যয়েও দৃঢ়তর অধ্যবসায় 
হইতে ব্চ্যিত হইলেন না। ব্রিটিশ এজেন্টেব সহিত সাক্ষাৎকালে 
লক্ষমীবাই মনোগত যাতনা-প্রকাশক তীব্রস্বরে কহিলেন,_“মেবা ঝসি 
দেঙ্গে নেই ।” এজেণ্ট এই বীরবমণীব দৃঢ়তাঁয স্তত্তিত হইলেন। ঝাঁসি 
কোম্পানিব বাজ্যতুক্ত হইল, কিন্তু এই অবমাননাঁবেখা বীবজাযার হৃদযে 
গাঢ়গ্নূপে অঙ্কিত বহিল । 

১৮৫৭ অন্দেব সিপাঁজীযুদ্ধেব সমযে যখন ভাঁবতবর্ষে ভযস্কৰ কা 
সজ্ঘটিত হম; কাঁনপুব, মিবটি, লক্ষৌ ও দিল্লীব সঙ্গে সঙ্গে যখন বুন্দেল- 
খণ্ডও তবঙ্গাধিত হইযা উঠে; তন ঝাঁসিস্থিত ইউবোপীযগণ নিহত ও 
পলাঁষিত হযেন | এই সমযে লক্ষমীবাই উত্তেজিত সিপাহীদিগকে দৃবীভূত 
কবিযা, ব্রিটিশ কোম্পানিৰ নামে ঝসিবাজ্য শাসন কবেন ৷ বাঁজ- 
 পুকষগণ তাহাৰ উদ্দেশ্য, তাহাব মনোগত ভাঁব, তাঁহাব সংকর্ম্ষ ভাবী 
ফল বুঝিতে পাঁবিলে, তাকে কখনও আপনাদেব শত্রু বলিষা মনে 
কবিতেন না; তিনিও সৈনা সংগ্রতপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন 
না। লক্গীবাই তরী ছুঃসমযে ইংবেজেব উপকাবেব জন্য ঝাঁসিবাজ্য 
সুশজ্খলভাঁবে বাঁখিযাছিলেন ; কিন্তু ইংবেজেবা তাা৷ না! বুবিষ! তাহাকে 
আপনাদেব বিপক্ষশ্রেণীতে নিবেশিত কবিলেন। তেজস্ষিনী লক্মীবাই 
ইংরেজেব পদানত ন হইয়া, আত্মসন্মান বক্ষাৰ জন্য সৈন্য সংগ্রহ 
কবিলেন। তিনি এই সময়ে কামিনীর কমনীয় বেশ পবিত্যাগ কবিলেন। 
ুদ্ধবেশে এখন তাহাঁব লাবণ্যময় দেহ সঙ্জিত হইল। উনবিংশ শতাববীর 
মধ্যভাগে ভাবতেব' যুবতী বাঁরাঙ্ন] সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যে সহিত 
যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন |." বৈদৈশিকেব লেখনী হইতে যাহাই নির্গত 
হউক না৷ কেন, সহ্ৃদয কৰি ও সত্যপ্রিষ এঁতিহাসিকের নিকটে এ চিত্র 


লন্মীবাই । ৯৫ 





০০০ 


চিরকাল সম্মানিত হইবে । কে ভাবিয়াছিল, প্রবলগ্রতাপ ব্রিটিশ শাসনের 
মধ্যে, ভারতে আবাঁর এ অপুর্ব দৃশ্ঠেব আবির্ভাব হইবে? কে ভাবিয়া- 
ছিল, .এই পরাধীনতাৰ সময়ে ভাবতেব কোমলতাময়ী যুবতী অশ্বপুষ্ঠে 
অধিরূঢ়া হইয়া কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া, মহাশ-ক্তরূপে আবিভূর্ত 
হইবে না? যে কমনীয় বহ্রিশিখা লোকলোঁচনের তৃপ্তি জন্মাইতেছিল, 
কে ভাবিয়াছিল তাহা সংহাবিণী মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক চারিদিক দগ্ধ 
করিতে অগ্রসব হইবে? অধিক দিন অতীত হয নাঁই, ভাবতে এইরূপ 
অসাধারণ পবিবর্ভন লক্ষিত হই্যাছিল। নিজ্জীব নিচেষ্ট ও নিক্ষিয় 
ভানতবাসীব মধ্যে এইরূপ পাবকশিখার আবির্ভাব হইযাছিল । 'ভাঁরতেব 
বিধবা বীববমণী এইরূপ ভষস্করী মুর্তি ধাবণ কবিয়াছিলেন। পুর্ণ বিকশিত 
শতদল এইবপ কঠোবতায পবিণত হইযাঁছিল | 

লক্ীবাই বীবপুকষের বেশ পরিগ্রহ করিলেন। তাহার কোমল 
দেহ কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল, কোমলহস্তে কঠোব অসি শোভা 
পাইতে লাগিল। সৌন্দর্ধ্যলীলাময়ী ললনার লাবণ্যরা শতে এখন অপূর্বব 
ভীষণতাঁব আবির্ভাব হইল। সম্ৃদয় পাঠক! ছুঃখদারিদ্রপূর্ণ, হতাশ 
তাবতেব শোচনীয অবস্থাব মধ্যে একবার এ অপূর্বব ভাবের বিষষ চিন্তা 
কব, কল্পনাব নেত্রে একবাব গ্র ভষঙ্কবী মহাশক্তির দিকে চাহিয়৷ দেখ। 
হৃদয়ে অভূতপূর্ব-_অচিন্ত্পূর্ব্-_অনাস্বাদিপূর্ধ কি এক অনির্বচনীষ 
রসেব সঞগাব হইবে । লক্ীবাই বীরপুকষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢা 
হইযা, আপনাঁৰ সৈনিকদিগকে পবিচালিত করিলেন। ডিটিশ সেনাৰ 
সহিত তাহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল । লক্ষ্মীবাই এই সংগ্রামে কিছুমাত্র 
কাঁতবতা প্রদর্শন করেন নাই । তিনি কষেক ম।স নির্ভয়ে, অসীম- 
সাহসে, ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। স্থদক্ষ ব্রিটিশ সেনাপতি এই 
বীর্যব্যতী বীরাঙ্গনার অদ্ভুত বণকৌশল ও অসামান্য সাহসে বিশ্মিত হইয়া, 
সুক্তকে তাহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন । লক্ষমীবাই ব্যতীত আর 


৯৬ আর্্যকাঁন্তি। 


সি ৫৯ স 





শা আআ আটা 


কেহই. রণক্ষেত্রে সেনাপতি স্তর হিউ রোজকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত 
করেন নাই। প্রথম যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই অসাধারণ পরাক্রম দেখাইযাছিলেন। 
তাহার সংগ্রামনৈপুণ্যে ব্রিটিশ সেনাপতি স্তার হিউ বৌজের সৈনিকদল 
বিশৃঙ্খল হইব! পড়িযাছিল। শেষে বহ্‌ সৈন্য নষ্ট হইলেও লক্্ীবাইয়ের 
তেজন্বিতার কিছুমাজ হাঁস হয় নাই। তিনি আবাব মহাপরাক্রমে 
কল্পিনগবে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ কবেন। কিন্তু শেবে কক্ষি ইংবেজ- 
দিগের অধিকৃত হয়। লক্ষ্মীবাই ইহাতেও উৎসাহহীন বা উদ্যামশ্ল্ 
হয়েন নাই। বাহার! তাহার রাজ্য গ্রহণ কবিয়াছেন, তাঁহাব পুভ্রকে 
সামান্ত লোঁকেব অবস্থায় ফেলিষা দিয়াছেন, তীাহাঁৰ সদভিপ্রাফকেও 
কু-অভিসন্ধি বলিযা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে কোন প্রকাবে হউক, 
তাহাদের ক্ষমতা নষ্ট কবাই তীহাব একমাত্র উদ্দেপ্ত ছিল। লক্ীবাই 
ঁ উদ্দেশ্তুসিদ্ধির জন্য আত্মজীবনেব উৎসর্গ কবিযাছিলেন । বীববমণীর 
এ প্রতিজ্ঞা কখনও স্যলিত হয না । বীবত্বেবও এ উজ্জল ভাবেও কখনও 
কোনরূপ কালিমাঁব ছাযাপাত ঘটে নাই । ১৮৫৮ অবেব ১৭ই জুন লক্ষ্মী- 
বাই গোবালিয়বেব নিকটে আঁবাব ইংবেজের সৈন্েব সহিত যুদ্ধ কবেন, 
আবার ভৈরবরবে “যুদ্ধং দেহি” বলিয়! ব্রিটিশ সেনাপতিব সন্মুণীন হযেন। 
এই যুদ্ধই বীব বমণীৰ জীবনেব শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধেব শেষেই বীববমণীব 
দেহত্যাগ হয। এই ভঙ্কব যুদ্ধে লক্ষমীবাই আঁপনাঁদেব সৈনিকদলের 
অগ্রভাগে ছিলেন৷ ঘোঁবতব সংগ্রামের পর তিনি সহচবী-সমভিব্যাহাবে 
বিপক্ষের ব্যভভেদ কবিয়া, রণস্থল পবিত্যাগ কবেন। এই সমযে একজন 
ইংরেজ সৈনিক তীহাব সহচরীকে অস্ত্রাধীত করে। লক্মীবাই আপনার 
অসিব এক আঁঘাঁতে সহচবীর হত্যাকারীর শিবশ্ছেদ কবিয়া, বিছ্যৎবেগে 
প্রস্থান কবেন। তীহাঁর গন্তব্পথে একটি খাল ছিল। গর স্থলে 
তীয় বাহনের গতিরোধ হইল ; লক্ষ্মীবাই ঘোড়! চাঁলাইতে অনেক 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। ইহার মগ্যে 


বালকের বীরত্ব। ৯৭, 


১০১ ৯৯ এ সি 0 জিউস সি সস আই স্পস্ট এসি ২৯০৩৬ ১৬ সিসি সস সত সস সপ সস 


তাহার অনুসরণকারী, অশ্ব একজন ইংরেজ সৈনিক সেই স্থলে 
উপস্থিত হইল। লক্ষমীবাই অসিষুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অসির 
সাহায্যে প্রতিমুহূর্তে আক্রমণকাবীব আক্রমণ ব্যর্থ করিষা ফেলিতে 
লাঁগিলেন। শেষে সহসা সৈনিক পুকষের উত্তোলিত অসি তাহার 
মস্তকে নিপতিত হইল। লক্ষ্মীবাই এ অবস্থাতেও অমিব আঘাতেও 
আক্রমণকাবীকে মৃত্যুমুখে পাঁতিত কবিলেন। কিন্তু অস্ত্রঘাতে তাহার 
দেহ" অবসন্ন হইল। তদীষ বিশ্বস্ত অনুচব তাঁহাকে এ অবস্থায নিকটবর্তী 
একটি পর্ণকুটীরে লইয! গেল। লক্ষমীবাই নিরতিশষ তৃষ্ণাকাতর হইয়া- 
ছিলেন। তিনি কুটীবেব অধিস্বামীব প্রদত্ত পবিত্র গঙ্গ'জলে তৃষ্ণাশাস্তি 
কবিয়া, প্রশাস্তভাবে ইহলোঁক পরিত্যাগ করিলেন। আত্মসম্মান রক্ষার জন্' 
যুবতী বীরবমণীব এইরূপ অসাধাবণ আত্মত্যাগ কি গভীব উপদেশের পরি- 
পোষক ! লক্ষীবাই ইংবেজেৰ বিকদ্ধে অস্ত্র ধাবণ কবিষাছিলেন বলিয়া 
আমব! তাহা প্রশংসা কবিতেছি না। তাহাব অসামান্ত বীরত্বে আমরা 
মুগ্ধ হইয়াছি । তদীষ পরাক্রম দেখিযা স্তার হিউ রোজ কহিয়াছেন, 
“লক্মীবাহি যদিও রমণী, তথাপি তিনি বিপক্ষদিগেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সাহসিনী ও সর্বাপেক্ষ! রণপাবদর্শিনী।” বীরপুরুষ বীরাঙ্গনার প্ররুত 
বীবত্ব বুঝিতে পারিযাঁছিলেন, সেই জন্য এ বীবত্বেব গৌবব রক্ষা কবেন। 


বালকের বারত্ব। 


ত্রযোদশ শতাব্দীতে খিলজী মম্রাটু আলাউদ্দীন যখন চিতোর অব্রাঁধ 
করেন; চিতোরের অপ্রাপ্তবয়স্ক অধিপতি লক্ণপি“হেব খুললতাত ভীমসিংহ 
যখন আপনার শিশু ভ্রাতুপ্প ত্রের রাজ্যরক্ষায় দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হয়েন; তখন 
একটি বীর বালক অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়; আত্মসন্মান, 
আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্তে, গরীয়সী বীরভূমির গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত, নির্ভয়ে 


৯৮ আর্য্যকাত্তি। 


৬ সি ১িন্িন্িন্ ও ₹। জ্ডি উ 


বণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইযা বিপক্ষসৈন্য পরাজিত ও নির্খদল করে। এই 
বীরবালকের বীবত্বকাহিনী কবির রসময়ী কবিতায়, এ্রতিহাঁসিকের 
অপক্ষপাত বর্ণনা গ্রথিত হইবার যোগ্য | 

ছুবস্ত পাঠান বীরভূমিব দ্বারে উপস্থিত হইযাঁছে, ভীমবেশে ভীমসিংহের 
বনিতার মধ্যদানাশ কবিতে হস্ত প্রপারণ কবিষাছে। আজ বীরভূমি 
উন্মত্ত - আজ বজপুতবীবেবা বংশের গৌরবরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । পাঠান 
ভূপতি পদ্মিনীব অসামান্য রূপলাবণ্যের কথায় মোহিত হইয়াছেন. 
অলৌকিক গুণগৌরবের বর্ণনা উত্তেজিত হইয! উঠিযাঁছেন ; এ গোহ, 
এ উত্তেজনার আবেগে তিনি আজ চিতোর আক্রমণ করিতে সমুগ্যত, 
অকলঞ্ক বাজপুতবংশে কলক্কেব কালিমা সমর্পণে সমুখিত | কিন্তু তাহার 
আশ। ফলবতী হইল না। চিতোবেব অধিকাবে অকৃতকাঁ্ধ ভইযা, 
আঁল।উদ্দীন অবশেষে পদ্মিনীকে ক্ষণকালমাত্র দোঁখবাব অভিপ্রায 
জানাইলেন । ব|জপুত বীব, দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিন্ব দখাউবাব 
প্রস্তাব কবিলেন। এ প্রস্তাবে আলাউদ্দান অসম্মত ভইলেন না, 
বন্ধুতাবে চিতোবেব প্রাসাদে আঙ্গিযা পদ্মিনীর পদ্মকাস্তিব প্রতিবিন্ব 
দেখিলেন। মুভুর্তমাত্র তাহার লোচনদয বিস্ফারিত হইল; মুহু্ভনাত্র 
লাঁবণ্যমযী ললনাব অনুপম লাবণ্যমাগরে তাহাব জৃদয় ডুবিযা গেল। 
আলাউদ্দীনেব আশা চরিতার্থ হইল? কিন্তু তাহাব হৃদয় হইতে পদ্মিনীর 
চিত্তবিমোহিনী মূর্তি অন্তহিত হইল না । আলাউদ্দীন কৃত্রিম বন্ধত৷ 
দেখাইয়। ভীম সিংহকে চিতোরেব গিবিহুর্গের বাহিবে লইয়া গেলেন। 
সরলহৃদয় রাজপুত পাঠানেব চাতুরী বুঝিতে পারিলেন নাঃ তিনি বন্ধুভাবে 
আলাউদ্দীনের সঙ্গে গেলেন। আলাউদ্বীন তখন সুযোগ পাইয়া, 
ভীমসিংহকে বন্দী-করিলেন এবং তাহাকে আপনার শিবিরে লইয়া গিয়! 
বলিলেন, যাবৎ পদ্মিনী হস্তগত না৷ হইবে, তাবৎ তাহাকে মুক্ত করা 
হইবে-না.. 





বালকের বীরত্ব । ৯৯ 


সপ এ এটি এ চর চে, এ এসএ এজ 


পরাক্রান্ত ভীমসিংহ শত্রর আয়ত্ত হইয়াছেন, পাঠান আবার পবিত্র 
কুলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! হইয়াছে । আজ চিতোরের 
সকলেই বিষঞ্জ | কিন্তু রাজপুত বীব দীর্ঘকাল বিষগ্রতায় অভিভূত 
থাকিবারু নহে । অবিলম্বে সকলে প্রসন্নভাবে ভীমসিংহের উদ্ধারে 
কৃতসংকল্প হইল। বীর্ষ্যবস্ত রাজপুতেব প্রণয়িনী পাঠানের হস্তগত হুইবে, 
পাঠান অবলীলাক্রমে সৌন্দর্যযগরিমাঁৰ _-সতীধর্্েব মর্যাদা নষ্ট করিবে, 
পবিত্র কুস্থম পাঠানের হস্তম্পর্শে কলফ্ষিত হইবে, ইহা! রাজপুত বীর প্রাণ 
থাকিতে দেখিতে প'বে না। এই সকটাপন্ন সময়ে বীরবালক বাদল 
আপনাদের মর্য্যাদাবক্ষার জন্য অগ্রনব হইলেন । দ্বাদশবর্ধায় বীর 
অধিচলিত সাহসেব সহিত জীবন পর্য্যস্ত পণ করিয়।, ছুরস্ত শত্রর হস্ত 
হইতে ভীমসিংহকে বিষমুক্ত করিবার সংস্কল্প করিলেন ৷ তীয় খুল্পতাত 
গোবা! প্রুল্লহৃদয়ে এই“মহৎ কার্যে ভ্রাতুদ্পু্রের সহকারী হইলেন । 
আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে বন্দী করিযা, আঁপনাব .বিশ্বাসঘাতকতায় 
আপনিই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, 
চিতোর-লক্মী পগ্মিনী বহসংখ্য দাসী সঙ্গে কবিয়া, তাহার সহিত দেখ! 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। খিলজী ভূপতি সংবাদ পাইয়া, আনন্দে 
অধীর হইলেন, অধীরভাবে কক্সনার সাহায্যে কত সন্মেহন স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিলেন । একে একে সাতশত |শবিক! তাহার শিবিরের সম্মুখে, 
উপস্থিত হইল। এই সকল শিবিকায় পরিচারিকার পবিবর্তে চিতোরের 
সাহসী বীক্গগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুসময়ে এই সকল বীর, শিবিক। 
হইতে বহির্গিত হুইয়৷ আপনাদের সম্মানরক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। অদূরে 
পাঠানসৈন্ত অব্থিতি করিতেছিল, রাঁজপুতগণের সহিত তাহাদের 
ঘোরতর সংগ্রথম উপস্থিত হুহল। বাদল সাহসী রাজপুতদিগের অধখিণেডা 
হইয়া, বীরত্বের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন | দ্বাদশবর্ধীয় বীরবালকের 
লোকাতীত পরাক্রমে মুহূর্তে মুহূর্তে বিপক্ষসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল, 


৮ 
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রা পনির আাদিরর ভা গার দেখিয়া বিশ্মিত ও 
স্তম্ভিত হইতে লাগিল। গোরা ভ্রাতুষ্প,ত্রের সহকারী ছিলেন। পবিত্র 
সমরক্ষেত্রে তাঁহাব পতন হইল। বাদল থুল্লতাতকে সমরশায়ী দেখিয়াও 
হতাশ ও হতোগ্ভম হইলেন না) দ্বিগুণ উৎসাহের :সহিত অশ্ুচালন। 
করিয়া শক্রসেনা ধ্বংস করিতে লাঁগিলেন। একদিকে দিল্লীর সম্রাটের 
বহুসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে দ্বাদশবর্ধীয় বালকের সহকাবী 
কয়েক শত রাজপুত বীর । মাতার কোমল ক্রোঁড়ে যে লালিত হওযার 
যোগ্য, সে আজ গবীয়সী বীরভূমির সম্মান বক্ষার জন্য, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত 
ও ছুর্ভেগ্ক কবচে আবৃত হইযা, ভীম পরাক্রম শক্রর সম্মুথে অশ্বপৃষ্ঠে 
অধিরূঢ় ; যাহার স্থগঠিত দেহ অপরিস্ফ,ট কমলেব ন্ায লোকলোচনেৰ 
তুপ্তিকর, সেআজ কঠোবপ্রকৃতি শন্রব কঠোর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত । 
ব্রযোদশ শতাব্দীতে মিবারের যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ দুর্গ্িব আবির্ভাব ইহয়া- 
ছিল। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, বীরবালক যুদ্ধে অসাঁমান্ঠ বীবত্বের 
পরিচয় দিতে লাগিলেন ॥ বিজযলক্ষমী বালকের অপুর্ব্ব বীবস্থে আকষ্টা 
হইলেন ; ভীমসিংহ শত্রব হস্ত হইতে মুক্তি লাভ কবিলেন। ছ্রস্ত 
আলাউদ্দীনকে পদ্মিনীব (জে আশা আপাততঃ জলাঞ্জলি দিতে 
হইল । বাদল ক্ষতবিক্ষত হইয়া বক্তাক্তকলেববে প্হে উপনীত হইলেন। 
মাতা অপার আনন্দের সহিত পুত্রেব মুখ চুন্বন কবিয়া, তাহাকে কোলে 
তুলিযা লইলেন ৷ বীরবাঁলক জীবনের পবিত্র ব্রত সম্পাদনপূর্বক এইরূপে 
শ্বহে আসিয! খুন্ুতাতেব পত্রীর নিকটে তদীয স্বামীর অদ্ভুত বীবত্ব ও. 
পরাক্রমের কাহিনী কীর্তন করিতে লাগিলেন। গোবার অনিতা স্বামীর 
বীবত্বের কথায় প্রফুল্ল হইস্বা! হাসিতে "হাসিতে পরলোকগত দয়িতের 
উদ্দেশে অনলকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিলেন। ভারতের বীরবালক এক 
লময়ে এইরূপ বীরত্ব ও মহাপ্রাপতার পরিচয় দিয়াছিল। বীরবালকের 
“এই ধীরকীর্তি চিরকাল ভারতের গৌরব খোষণা করিবে। 
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বাঁরাঙ্গন! । 

ছুরস্ত সাহাবদ্দীন গোরী যখন ভারতে উপস্থিত হয়েন, তখন বীর্যশালী 
আধ্যগণ গবীয়সী জন্মভূমি রক্ষায় নিশ্চে্ থাকেন নাই। দিললীশ্বর 
পৃথীরাজ স্বদেশেব স্বাধীনতারক্ষার্থে, আফগান শক্রকে ভারতভূমি হইতে 
নিষ্কাশিত করিবার জন্টে, সমরসজ্জাব আয়োজন করেন; মিবারের 
অধিপতি পবাক্রান্ত মমবপিংহ, প্রিয়তম পুন্র ও ব্হুসংখ্য সাহসী সৈন্যের 
সহিত তঁহাঁব সহযোগী হয়েন। দিল্লী ও মিবাবেব যোদ্ধারা একত্র হইযা 
এক উদ্দেপ্তে পুণ্যসলিল। দৃশদ্বতীর তটে সমাগত হয়। সে প্রশস্তহৃদয়! 
তটিনীব মনোহব পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রীচীন আধ্যগণ জলদগন্ভীর 
মধুব স্বরে বেদ গাঁন কবিতেন 7 যেখানে যোগাসনে সমাসীন হইযা,:যোগবত 
তাপসগণ পবম। শক্তিব ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, আজ সেই পবিত্র 
শ্রোতস্বতীব তটে আর্ধাগণ জীবনেব মহত্তর কার্য্য সাধনের জন্য একত্র 
হইলেন। কিন্তু এই মহত্ব কার্ধ্য সফল হুইল না । ছুবস্ত আফগাঁনেব ' 
চাতুবীতে হিন্দুদিগেব পবাজয় হইল। দৃশদ্বতীর তীবে ক্ষত্রিয়েব শোঁণিত- 
সাগবে ভারতেব সৌভাগ্যরবি ডুবিল। পৃথি,রাঁজ নিহত হইলেন। তিন দিন 
ঘোঁরতব বুদ্ধেব পব পবিত্র সমরক্ষেত্রে পৰাক্রান্ত সমবসিংহেব পতন হইল। 
তাহার প্রিষতম পুন্রেব, তাহার সাহসীদিগের মধ্যে সাহসিতব সৈন্যের 
দেহরত্ব নদীসৈকতে বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিল । আফগানেবা পিল্লী অধিকার 
কবিল, কান্যকুজে জয়পতাকা উড়াইয। দিল, অবশেষে পুণ্যভূমি 
রাঁজপুতনায় উপস্থিত হইল । রি 

পবিত্র সময়ে পবি্রাত্ম। সমরসিংহ দেহত্যাগ করিবাছেন, আজ মিবার 
অন্ধকার । ছুরস্ত শত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, আজ বারভূমি শোকসাগরে 
নিমগ্ন। রাজপুতানার প্রত্যেক স্থানে নরশোণিতশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, 
প্রত্যেক স্থান বিপক্ষের আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া! যাইতেছে । তেজন্থিতার--- 
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পধিবতার-_শবাধীনভার আশ্রয়ক্ষেত্র আজ সিরাজ ও বিধ্বস্ত- আজ 
আফগাঁনের আক্রমণে মহাশ্মশানের সদৃশ । এই বিপততিপূর্ণ সয়ে সহসা 
কোন অনির্ধবচনীয় শক্তির মহিমায় ঘটনাআোত অন্য দিকে ধাবিত হইল; 
সহস! বীরভূমি বীর্ধ্যমদে মাতিয়৷ উঠিল। মিবার আপনার গৌরব বক্ষার 
জন্য নবীন উৎসাহের সহিত সমবভূমিতে অবতীর্ণ হইল । মিবারেৰ 
মহাশক্তিরূপিণী যুবতী বীরাগনা বীরসাজে সাজিয়! বিপক্ষের পরাক্রম খর্ব 
করিতে অগ্রসব হইলেন । 

এই মহাঁশক্তিরূপিণী যুবতী কে? মহাবাঁজ সমব সিংহের বনিতা-_ 
কর্মদেবী। সমরসিংহের অন্যতম পুব্র-মিবাবের উত্তবাধিকারী কর্ণ এই 
সময় অপ্রাপ্তবস্ক ছিলেন । এই অপ্রাপ্তবধক্ক পুল্র বিপক্ষেব পদদলিত 
হইবে; সাংসারিক বিষষে অনভিজ্ঞ নিবাহ জীব শক্রব হস্তে যাতন! 
পাইবে; শক্র অবলীলাক্রমে হৃদয়রঞ্জন কুম্থমটিকে বৃত্তচ্যুত কবিয়া 
ফেলিবে, ইহা কর্মদেবী সঠিতে পাবেন না। কর্মদেবী আজ শত্রকে 
দেশ হইতে দূৰ কবিতে উদ্যত । সনবসিংহ সমবে লোকান্তবিত হইযাছেন, 
তাঁহার বিধব। রমণী আজ স্বামীব পবিত্র ধর্মবক্ষাঁ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । কর্্মদেবী 
বীরবেশ পবিগ্রহ করিলেন । তীাভাঁব দেহ বরন্মে আচ্ছাদিত হইল; 
তাহাব হস্তে সুতীক্ষ অসি শোভা! বিকাশ কবিতে লাগিল; বহুসংখ্য 
রাজপুত, বীবাজনাব অধীনে বুদ্ধ কবিতে প্রস্তুত হইল। সাহাবদ্দীন 
গোবীর প্রিষপাত্র কোতবদ্দীন ইবক্‌ বাঁজস্থানে প্রবেশ করিয়ুছিলেন | 
কর্মদেবী আন্বেরের নিকটে তাঁকে আক্রমণ কবিলেন। যুদ্ধে বীরাঙ্গনা 
বীরত্বের একশেষ দেখাইলেন | তাহার আক্রমণে বিপক্ষসৈন্য নষ্ট হইতে 
লাগিল। বিপক্ষের পরাক্রম ক্ষীণতব হইল । কোতবদদীন যুদ্ধক্ষেত্রে 
লাবণাসয়ী যুবতীর ভৈরবী মূর্তি দেখিয়। স্তস্তিত হইলেন । আর তাহার 
জয়ের আশ! রহিল না । কর্ম্দেবী অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের সহিত 
বুদ্ধ করিয়া; শক্রকে পরাজিত করিলেন । বিজয়গক্ীর মহিমায় তাহার 
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টি চি গৌরবান্থিত হইয়! উঠিল | কর্ম্দেবী মিবারের গৌরব 
রক্ষা করিলেন। দিলীর প্রথম মুললমান ভূপতিকে বীরাগ্গনার পরাক্রমে 
পরাজিত ও আহত হইয়! রণস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল । এক সময়ে 
মিবার এইরূপে আপনাব স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল; মিবারের বীররমণী 
এইরূপে পবাক্রান্ত শক্রকে পরাজিত করিয়৷ অক্ষয়কীর্তি রাখিয়াছিলেন। 
এই অক্ষষ কীর্তিব কাহিনী ইতিহাস হইতে কখন ম্মলিত হইবে না । মিবার 
ষথার্থ ই এইরূপ বীরত্বগবিমার লীলা-ভূমি ৷ সহ্ৃদয এ্রতিহাসিক যথার্থই 
কহিয়াছেন, “শত দোষ থাঁকিলেও, মিবাঁর ! আমি তোমায় ভালবাসি 


সস্তোবক্ষেত্র । 


যাহারা ভারতবর্ষে ইতিহাসেব সহিত পবিচিত আছেন; ভাবতবর্ষেব, 
পূর্বতন কাহিনী ধাহাদের স্থৃতিপটে অক্কিত বহিযাছে; তাঁরা প্রাচীন 
নার্যযদিগেব কীন্তিকলাপে অবপ্ত আহ্লাদ প্রকাশ কবিবেন এবং অবস্ত 
সেই মহিমান্বিত মহাঁপুরুষগণকে বিনম্রভাবে গ্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রদর 
হইবেন । আর্ধ্গণেব কীত্তি কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই শেষ হয নাই । তিবৌরি 
বা হল্দিঘাট, দেবীর বা নওশেরা, বামনগর ব! চিনিয়াবালাব ক্ষেত্র কেবল 
তাহাদেধ অবিনশ্বব কীর্তিতে ইতিহাসে ববণীষ হয় নাই। বীরত্ববৈভবের 
সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠ|য় ও দানশ্রীলতা প্রভৃতি গুণে তাহারা 
আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীব নিকটে *পৃজা পাইয়৷ আমসিতেছেন। 
প্রতাপসিংহ প্রস্ৃতির ন্যায ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব 
হইয়াছে; বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্মনিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে, এবং 
শীলাদিত্য প্রভৃতিব দানশীলতার অপূর্ব মহিমা! পবিস্ফুট হইয়াছে। 
ভারতেব এ অপূর্ব দানশীনতার কয়েকটি কথা৷ এস্থলে বিবৃত হইতেছে ॥ 


১০৪ আর্ধ্যকীত্তি। 





০০ পাত 


শ্বীঃ সপ্তম শতাবীতে, ধখন মহারাজ হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য কাস্িকুজ্জের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়! পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার 
বিজয়পতাকায শোভিত করিতেছিলেন ; যখন মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশী 
আপনার অসাঁধাবণ ভুজবলের মহিমায় মভাবস্রবাজ্যের স্বাধীনতা বক্ষা 
করিয়া! আসিতেছিলেন ; চীন দেশের চিরপ্রসিদ্ধ দবিদ্র পবিব্রাজক হিউএন্‌ 
থস্ঙ্জগ যখন নাঁলন্দা নামক স্থাঁনেব বৌদ্ধ মহাবিগ্ভালয়ে জ্ঞাঁনবৃদ্ধ শীলভদ্রেব 
পতদলে বসিয়া, আর্ধ্যগণেব অপুর্ব্ব জ্ঞানগরিমায় প্রীত হইযাছিলেন ; 
তখন মহারাজ শীলাদিত্য গঙ্গাষমুনার সঙ্গমস্থলে, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ 
প্রযাগে একটি মভোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন । প্রয়াঁগের পাঁচ ছয মাইল 
পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি ঁ মহোঁৎসবেব ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে 
এ ভূমি “সস্তোষক্ষেত্র” নাঁমে পবিচিত হইযা! আসিতেছিল। সন্তোষক্ষেত্রেব 
উৎসব প্রাচীন ভাঁবতবর্ষের একটি প্রধান ঘটনা । এই ক্ষেত্রের চাবি 
হাজার বর্গফিটপরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত ' 
পবিবেষ্টিত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাসও বেসমেব নানাবিধ 
বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্ঠান্ত মৃল্যবান্‌ দ্রব্যস্তুপাকারে সঙ্জিত থাকিত। 
পরিবেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনস্থহসমূহ বাজাবের দোকানের স্তায় 
শ্রেণীবন্ভাবে শোভ। পাইত। এক একটি ভোজনগ্বহে একবারে প্রা 
হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্বে 
ঘোষণ! দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রযঃ ছুঃখী, পিতৃহীন, মাতৃহীন, 
আত্মীয়বন্ধুশূন্ঠ নিংস্ব ব্যক্তিদ্িগকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রযাগে উপস্থিত 
হইয়!, দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শীলাদিত্য 
আপনার মন্ত্রী ও করদ রাঁজগণেব সহিত এ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন । 
বল্পভীরাজ্যের অধিপতি ঞ্ুবপতি এবং আসামরাজ ভাস্কববর্মা করদ 
রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এঁ দুই করদ ভূপতির ও মহারাজ 
শীলাদিত্যের সৈশ্ত সম্তোষক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। 
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শিট 





প্রবপতির সৈন্তের পশ্চিমে ব্ুসংখ্যক অভ্যাগত লোক আপনাদের তাঙ্থু 
স্থাপন করিত। এইব্ধূপ সুশৃঙ্খল! বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণসময়ে 
অথবা তৎপুর্ক্বে সস্তোষক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে 
পাবে, এই আঁশঙ্কাষ উহার চারি দিক্‌ সৈন্য দ্বাবা সুরক্ষিত কর! হইত । 
এ ক্ষেত্র গন্ভ।|যমুনার সঙ্গমস্থলেব ঠিক পশ্চিমে ছিল । শীলাদিত্য আপনার 
সৈনিকগণের সহিত গঙ্গব উত্তব তীবে থাঁকিতেন ঞ্রুবপতি ক্ষেত্রে 
পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভ।গে সৈন্য স্থাপন কবিতেন । 
ভাঙ্কববন্মা। যমুনার দক্ষিণ তটে আপনর সৈনিকদল রাঁখিতেন 1 

অসীম আড়ম্বরেব সহিত উৎসবেব আঁবস্ত হইত । শীলাদিত্য বৌদ্ধ 
ধর্মেৰ পবিপোষক হইলেও হিন্দুধন্মের অবমানন! করিতেন না । তিনি 
ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভযকেই আদব সহকারে আহ্বান কবিতেন, এবং বুদ্ধের 
প্রতিক্কতি ও হিন্দু-দেবমূর্তি, উভযের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম 
দিন পবিত্র মন্দিবে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত । এই দিনে সর্বাপেক্ষা 
বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত এবং সর্বাপেক্ষা সুখাগ্ত দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে 
প্রদত্ত হইত। দ্বিতীয দিনে বিষ এবং তৃতীয দিনে শিবের মূর্তি মন্দিরের 
শোভা সম্পাদন করিত। প্রথম দিনেব বিতরিহ দ্রব্যেব অর্ধাংশ এই 
এক এক দ্রিনে বিতবিত তইত চতুর্থ দিন হইতে সাঁধাবণ দানকার্য্ের 
আবন্ত হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা; দশ দিন হিন্দু দেবতাপুজকেরা 
এবং দশ দিন পবিব্রাজক নন্াসীর! দান গ্রহণ করিতেন । এতঘ্যতীত 
ত্রিশ দিন পর্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃহীন, মাতৃহীন ও আস্মীয়বন্ধুশন্য 
ব্যক্তিদিগকে ধন দান কবা তইত। সমুদ্ষে পঁচাত্তর দিন পর্য্যস্ত 
উৎসবেৰ কার্য্য চলিত । শেষ দিনে মহারাজ শীলাদিত্য আপনার বহুমূল্য 
পরিচ্ছদ মণিমুক্াথচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জল মুক্গাহার প্রভৃতি সমুদয় 
অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ধক চীরশোভী বৌদ্ধ-ভিক্ষক বেশ পরিগ্রহ 
করিতেন। এই বহুযূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান কর! হইত। 


১০৬ 'আধ্যকীত্তি। 


চীর ধারণ করিয়!, মহারাজ শীলাদিত্য যোঁড়হাঁতে গম্ভীরন্বরে কহিতেন» 
“আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই 
সস্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়। নিশ্চিন্ত হইলাঁম। মানবের 
অভীষ্ট পুণ্যসঞ্চযের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্যে 
আমাব সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব” এইবূপে পুণ্যতূমি 
প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় 
সমস্তই দান করিতেন । কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, 
ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত। 

হিন্দুব পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থসঙ্গ. 
এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইযাছিলেন। এইরূপ মহোৎ- 
সবের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে 
অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়। মনে 
করিতেন ধর্্পরায়ণ রাজারা ধর্শসঞ্চয়-মানসে ওঁ উৎসবেব অনুষ্ঠান 
করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাঁজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে 
সংশব ছিল। ভারতের রাঁজগণ এই সময়ে ত্রাঙ্গণ ও শ্রমণের 
একান্ত আয়ত ছিলেন । ই'হাঁদিগকে সকল সময়ে শ্রী উভয় দলের 
পরামর্শ অনুসারে শাসনকাধ্য নির্বাহ কবিতে হইত। যাহাতে 
ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, 
যাহাতে ত্রাঙ্গণ ও শ্রমণেবা সর্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, 
তত্প্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। ত্র উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। 
উভয়কেই সমনি আদরের সহিত ধন দানি করা হইত। উভয়েই 
সমান আদরের স্হিত পরিসহীত হইতেন। এজন্যে ইহার! সর্বদা 
দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন, এবং যে রাজ্যে এমন 
অসাধারণ ধর্শকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, দেই রাজ্যের উন্নতির উপায় 
নির্ধারণে সর্বদা! বত্বশীল থাকিতেন। এদিকে সাঁধারণেও এ অসাধারণ 
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ব্যাপাব দেখিয়া, রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়! তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি প্রকাশ কবিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিত। অধিকস্্ যে সকল সাহসী দস্থ্য 
রাজার ধনে আপনাঁদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া, শেষে বাজসিংহাসনগ্রহণে 
উদ্যত হয়, তাহাবা সম্তোঁষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব দেখিয়া, 
আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক 
ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষক্ষেত্রের উৎসবে আর্ধ্যকীর্তির 
মহিমা অনেকাংশে হাদয়ঙ্গম হয়। যদি ভাবতবর্ষয পর-বশবর্তী না 
হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতাশ্রোত ভারতের এক প্প্রান্ত হইতে 
আর এক প্রান্তে গতিবিস্তার না করিত, ভারতের সন্তানগণ যদি 
আপনাদেব জাতীয়ভাবে বিসর্জন না দিত, তাহা হইলে বোধ 
হয, আজও ভাবতবর্ষে এ প্রাচীন আর্ধ্য-কীর্তিব নিদর্শন দেখা যাইত, 
আজ ও এ অপূর্ধ দানশীলতাৰ অপার মহিমা ভারতের 
উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্বব ও পশ্চিমঃ এক হইয়। একই আহ্লাদ ও 
আমোঁদেব তরঙ্গে ছুলিতে থাকিত। ভাবতেব দুবদৃষ্টবশতঃ শী অপূর্ব 
দৃশ্ চিবদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে । 
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১৮০৯ খ্রীঃ অবে যখন ইংবেজদূত স্তার চালু মেটকাফ. (ইনি 
অতঃপর লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েন) অমৃতসবে অবস্থিতি করি- 
তেছিলেন, ইংরেজসেনানী অবীরলোনীর সহত একত্র হইয়৷ যখন 
তিনি গবর্ণরজেনেরেঞ লর্ড মিণ্টোর আদেশে মহাঁবাজ রণজিৎ 
সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এক জন সাহসী 


১৩০৮ আধ্যকীন্তি। রঃ 


'যুবক নির্ভয়ে নিষ্ষোষিত তরবারি হস্তে করিয়।, আপনার কয়েকজন অনু- 
চরের সহিত পঞ্জাবকেশরীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং হস্তস্থিত 
তরবারির আশ্ফালন করিতে করিতে মহারাজকে গম্তীরম্বরে কহিল,__ 
“মহারাজ ! বিদেশী ইংবেজেরা আমাদের রাজ্যে আসিয়াছে, আমবা 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার আমাদের যাঁব 
পর নাঁই ছুববস্থা করিয়াছে-_অপমান করিয়াছে ঃ আমার অন্ুচব- 
দিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে । যদি আপনি ইহার প্রতিবিধান না করেন, 
যদি এই মুহূর্তে বিধন্মাদিগকে সমুচিত শীস্তি না দেন, তাহা হইলে 
এই তববারিব আঘাতে আপনাব সহিত আপনার বংশেব সমুদয় 
লোকের প্রাণ সংহার করিব ।” রূণজিৎসিংহ অকক্মাৎ যুবকের মুখে 
এই কঠোর কথা শুনিয়া বিন্মিত হইলেন, সবিম্মষে যুবকেব দিকে 
চাহিয়া দেখিলেন, যুবক নির্ভষে তববারির আশ্ষালন করিতেছে, 
নির্ভয়ে বিস্বারিতৃষ্টিতে আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যেন 
প্রস্তুত হইয়। রহিয়াছে । অসমযে এই অপূর্ব দৃশ্তের আবির্ভাবে 
পঞ্চনদের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম 
করিয!, চপলতার পবিচয দিলেন না । তিনি স্মেহেব সহিত ধীরগম্ভীর- 
স্ববে কহিলেন, “যুবক ! তোমার সাহসের প্রশংস। করি কিন্ত ইংরেজ- 
দূতের সহিত আমি বন্ধুত্পাশে আবদ্ধ বনুব কোঁন অনিষ্ট করিতে 
পারিব না। আমি মাথা বাড়াইয়৷ দিতেছি, তোমার অসি, আমার 
স্কন্ধেই পতিত হউক।” মহারাজ রণজিৎসিংহের এই ন্বেহমাখা 
মধুব কথায় যুবকেব উত্তেজিত হৃদয় কিছু শান্ত হইল। যুবক আর 
কোন ব্ূপ উদ্ধত্ভাব না দেখাইয়া, উন্নত মস্তক অবনত করিল। 
রণজিৎসিংহ সম্তোষের সহিত তাহাকে এক যোড়া ম্বর্ণাভরণ ও তীয় 
অন্ুচরদিগকে যথাযোগ্য দ্রব্য দিলেন। যুবক ধীরভাবে মহারাজ প্রদত্ত 
'পাঁরিতোধিক লইয়৷ চলিয়া! গেল। 
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এই রী যুবকের নাম উর ফুলাসিংহ জাতিতে ী 
'শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ অকালীনামে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত কবেন, 
ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদায়ের নেতা । অকালীদিগের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ। 
ইহারা সাহসে অটল, বিক্রমে অজেয় ও কর্তব্য পালনে অনলস। 
শত্রুর ব্যুহভেদে, শত্রুর দুর্গাধিকারে ইহাদের কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ 
হয় ইঠাঁদের কিরূপ ক্ষমতাষ বিপক্ষের বিজয়িনীশন্তি বিলুপ্ত হয়, 
এতিহাঁসিকগণ আহ্লাদ ও গ্রীতিব সহিত তাহাঁব বর্ণন৷ কবিষা থ!কেন। 
ইহারা ছূর্বল গবীব ছুঃখীৰ পরম বন্ধু এবং অত্যাচাবী ধনশালীব পরম 
শত্রু । কর্তৃব্পালনে ইহাবা আপনাদের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান কবিয়! 
থাকে । গুক গোবিন্দ সিংহ আঁপনাঁৰ প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের 
পবাক্রমেব উপৰ নির্ভব কবিযা, সম্রাট .আওরঙ্গজেবের ক্ষমতাবোধে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ উনবিংশ শতাবীতে ফুলাসিংহ এই দলেন 
অধিনেতা৷ হইয|, ইহাদেব সাহস, ইচাঁদেব কর্তৃবাবুদ্ধি, ইহাঁদেব 
বীবত্ব, ইতিহাসের ববণীষ করিযা তুলিযাছিলেন। যে দিন ফুলাঁসিংহ 
মহাবাজ রণজিৎ সিংহেব সমক্ষে অসাঁধাবণ সাহস ও তেজস্বিতাঁর 
পবিচয় দেন, সেই দিন হইতে অকালীদিগের মধ্যে তীহাব প্রতি- 
পত্তিব সঞ্চাৰ হয। (দেই দিন অকালীবা সম্মিলিত হইয়া, তীহাকে 
আপনাদেব অধিনেতাব পদে বরণ করে। ক্রমে তাহাব দলবৃদ্ধি হয়, 
ক্রমে প্রায় গারিশত অকালী সর্বদ! তাহাব আদেশপালনে তৎপব 
হইয়া উঠে। ফুলাঁসিংহ এ অন্ুচরগণে পরিবৃত শুইয়া, নান। স্থান 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । নিরাশ্রয় ছুঃনীদিগকে রক্ষা 
করা তাহার একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি সকল সময়ে সর্ববাস্তঃ- 
করণে এ কর্তব্পালনে যত্রশীল হইলেন। যেখানে নিধন, নিরাশ্রয 
ও নিপীড়িত ব্যক্ি, হঃসহ যাতনানলে নিরন্তর দর্থ হইত, 
সেই খানেই রক্ষাকর্তা ফুলাসিংহের আবির্ভাব হইতে লাগিল ; 


১১০ আর্ধ্যকীত্তি। 
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যেখানে ক্ষমতাশালী ধনী বিলাস-তরঙ্গে ছু'লতে ছুলিতে আপনার 
ধনবদ্ধির সুখময় স্বপ্র দেখিতেন, সেই স্থানেই ফুলাসিংহ তাহার 
ধনগ্রহণে ও ক্ষমতাঁনাশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; যেখানে নিঃম্বঃ 
নিঃসম্বল, নিঃসহাঁষ, অনাথ! শোকেব প্র“তমূর্তিন্ববপ নির্জন পর্ণকুটীরে 
নীরবে বসিয়া থাকিত এবং আঁপনাব হৃদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন 
নিবাইবার জন্যই যেন, নিবস্তব নয়ন-সলিলে সমুদয় দেহ 
প্লাবিত কবিত, সেই স্থানেই ফুলাঁসিংহ তাহাঁৰ হৃদয়ে শান্তিবিধান 
জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । ফুলাদিংহেব এই সমস্ত কারের 
বিবরণ ক্রমে পঞ্জাবকেশরীব কর্ণগোঁচব হইল । ব্ণক্ষিৎ পিংহ তাহাকে 
ডাকাইয়৷ আনিলেন এবং পূর্বেব ন্যায় স্েহেব সহিত তাহাকে 
অপবেব সম্পত্তি-গ্রহণে বিরত থাকিতে অন্ুবোধ করিলেন। কিন্তু 
ফুলাসিংহ এই অন্থুবোধবক্ষায সম্মত হইলেন না। বণজিৎ সিংহ 
তাহাকে অনেক অর্থ দিতে চাঁহিলেন, বাগজাল বিস্তাঁৰ করিয়া, 
শীস্তিমম জীবনেব শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কবিতে লাগিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার পরামর্শ, ত্াহাব অঙ্গীকত 
পুবস্কার, তীহাব বাক্চাতুবীব মোহিনী শক্তি, সমস্তই ফুলাসিংহের 
নিকটে পরাভব স্বীকাৰ কবিল। ফুলাসিংহ বশীনৃত হইলেন না। 
তিনি অটল পর্বতে ন্যাষ আপনাব সাধনায় অটল থাকিয়া, 
পূর্বে ন্যায় বিপন্নের বিপছুদ্ধাবে, দবিদ্রের ছুঃখমোচনে ' এবং উদ্ধত 
ও গর্বিত ধনবীর গর্বহরণে ব্যপৃত হইলেন। এই সময়ে ফুলাসিংহের 
দলে চারি পাঁচ হাঁজার লোক ছিল। ইহারা আপনাদের দলপতির 
যে কোন আদেশ পালনে সর্বদা প্রস্তত থাকিত। মহারাজ রণজিৎ, 
সিংহ বেশ বুঝিতে পারিযাছিলেন, ফুলসিংহকে ভয় দেখাইলে 
কোন ফল হইবে না। ধীরভাবে ন্েহের সহিত নানারূপ প্রলোভন 
দেখাইলে, তাহাকে বশে রাখা যাইতে পারে। রণজিৎ সিংহ 
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চে 


ফুলাসিংহেব বিকদ্ধে প্রথমে এক দল সৈন্য পাঠাইলেও অবশেষে এই 
উপাষ অবলম্বন করিলেন। এই উপায়ে তীহার বাঁসন! ফলবতী 
হইল | ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশবীর অনুগত ও ক্রমে তাহার পরম প্রিষপাত্র 
হইয়া উঠিলেন। 

এই সময হইতে মভাবাজ বণক্ষিং সিংহের ক্ষমতা পবিবদ্ধিতত 
হয় ঃ এই সময হইতে ফুলািংহ এবং তীাহাব দলেব লোকেব 
অসাধাবণ সাহস ও পবাক্রমেব উপব নির্ভবৰ কবিযা বণজিৎসিংত 
অনেক স্থলে আধিপত্য স্থাপন কবেন। ফুলাসিংহেব দলেব একটি 
বীবপুরুষেব লোকাতীত সাহসে মুলতান অধিরুত হয়। ফুলাঁসিংত 
স্বযং অসাঁধাবণ পবাক্রম দেখাই ভাবতের নন্দনকানন কাশ্মীর 
হস্তগত কবেন । মহাবাজ রণজিৎসিংহ যখন পেশাবৰব অধিকাৰে 
উদ্যত হযেন, বহুযুগেব পব পঞ্চনদেব হিন্দু ভূপতির হিন্দু সৈন্য 
যখন নওশেবারু যুদ্ধক্ষেত্রে আফগাঁনদিগেব সম্মুখীন হয, তখন 
ফুলাসিংহ বীবত্ব ও সাঁহসেব যথে।চিত পরিচয় দিযাঁছিলেন । 

পেশাবব আফগানদিগেব অধিকৃত ছিল। কাবুলে প্রধান 
অমাত্য মহম্মদ আজিম খা পবাক্রান্ত ইউসফ জীদিগকে লইয়া, 
পত্তাীবকেশরীর ক্ষমতাবে।ধে অগ্রসর হইলেন। আটক এবং পেশাঁববেব 
মধ্যবর্তী নওশেরাব নিকটস্থিত থেরাই-নামক স্থানে পবাক্রমশালী 
আফগান ও যুদ্ধকুশল শিখসৈন্ট আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনার্থ পবস্পবের 
সম্মখীন হইল । এই মহায়ুদ্ধে সর্বপ্রথম শিখদিগের পবাক্রম. বিচলিত 
হইয়াছিল, সর্বপ্রথম আফগানেরা জয়ী হইবে বলিয়া আশ! করিয়াছিল । 
রণজিৎ সিংহেব ইউবোপীয় সেনাপতিত্বয়ও প্রথমে আঁফগাঁনদিগেব 
আক্রমণ নিবস্ত কবিতে পরাজ্ধুখ হ্ইয়াছিলেন। এই সুস্কটাপন্ন সময়ে 
রণজিৎ সিংহ বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈনিকর্দিগকে একত্র 
করিতে বৃথ! চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা! ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর 
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সিস্ট ৯ সস সি সি সপ বাসস সা 


পবিত্র "নাম উচ্চারণ কবিয়া, সৈনিকদ্দিগকে অগ্রসব হইতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, বৃথ! অশ্ব হইতে অবতরণপুর্বক নিক্ষোষিত তববাবি 
হস্তে করিয়া, ভৈবব-ববে সৈনিকদিগকে তীহাব পশ্চা্বন্তী হইতে 
আদেশ দিযাছিলেন। তীহাব সেই অপূর্ব্ববিক্রমে. অপূর্ববস্থিবতাষ 
ও অপূর্বসাহসে কোনও ফল হয় নাই। বণজিৎ সিংহ অবশেষে, 
হতাঁশ হইয়া পড়িলেন; নৈনিকদিগকে যুদ্ধে প্রা বিমুখ দেখিয়া, 
ক্ষোভে ও বোষে একাকীই তরবারির আক্ফালন কবিতে কবিতে 
বিপক্ষের ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন । এমন সময়ে 
“ওযা! গুরুজি কি ফতে” (জযশ্রী গুরুকে শোভিত করুক) এই 
আশ্বাসবাক্য তাহাব কর্ণগোঁচব হইল; এবাক্য দূবাগত বজনির্ঘোষেক 
হ্যায় গন্ভতীবববে তাঁভাব হৃদ্যে প্রবেশপুর্বক আশ। ও আনন্দের' 
সঞ্চাব কবিল। বণজিৎ পিংহ সবিম্মযে চাহিযা দেখিলেন, ফুলাসিংহ 
নীল বর্ণেব পতাকা উড়াইয়া, পাঁচ শত মাত্র আুকালী সৈন্যের' 
সহিত “ওযা গুরুজে কি ফতে,” শব করিতে করিতে মেই 
গণনাতীত আফগাঁন সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসৰ হইতেছেন। তিনি, 
ফুলাসিংহকে বিপক্ষেব গুলিব আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে 
দেখিয়াছিলেন। এ আঘাতে ফুলাসিংহেব হাটু ভঙ্গিয়া গিযাছিল। 
লোকে তাহাকে ধবিয়া ষে স্থানাস্তবিত করিয়াছিল, রণজিৎ সিংহ 
তাহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবারে তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ 
হস্তীতে আরোহণ করিয়া, বিপুল উৎসাহের সহিত আপনার' 
সৈন্তচালন! করিতেছেন । গুলির আধাঁতে তীহার দেহ ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছে, তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই ঃ প্রশস্ত ললাঁটে ভঁতিব্যঞ্ক রেখার 
আবির্ভাব নাই বিস্তীত লোচন য়ে দুশ্চিন্তা বা নৈরাশ্ঠনহ্চক কালিমার 
আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদগম্ভীর- 
স্বরে কহিতেছেন, “ওয় গুরুজি কি ফতে তাহার সৈন্য গুরু- 
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গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপৃত, এ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, আফগান- 
দিগের অভিমুখে অগ্রর হইতেছে । ফুল[সিংহের এই তেজন্থিতা 
দেখিয়া, পঞ্চনদেব অধীশ্বব প্রীত, চমত্রুত ও আশ্বাসযুস্ত হইলেন। 
কে বলে গুরু গোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে? কে বলে গুরু গোবিন্দ 
সিংহেব মহাপ্রাণত! তাহার দেহের সহিত চিবদিনেব জন্য বিলুপ্ত 
হইয়া! গিযাছে? খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে, নওশেরাব নিকটবর্তী 
দ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্দ সিংহ বর্তমান রহিয়াছেন, তদীষ উৎসাহপূর্ণ 
বাক্য এই সমরভূমিতেও তাঁহার প্রতিঠিত সম্প্রদায়কে প্রমন্ত করিয়! 
তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ গুরু গোবিন্দের মহাপ্রণতাক়্ মহিমান্থিত 
হইযা, ত্াহাব মন্ত্রপূত শোণিত অকলক্কিত রাখিতে উদ্ত হইয়াছেন 
এ বিনশ্বব জগতে শিখগুকর এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ 
রণজিৎ সিংহ ফুলাসিংহকে আফগানের ব্যহভেদে অগ্রসর দদখিয়া 
অসামীন্তবিক্রমে যুদ্ধ আবন্ত কবিলেন। এবাব ফুলাসিংহের পবাক্রম 
আফগানেবা সহিতে পারিল না। অকালীরা মৃহ্র্তে মুহূর্তে বিপক্ষ- 
দিগেব ব্যহভেদ কবিতে লাগিল। ক্রমে বণিৎসিংহেব অপরাপর" 
সৈন্য আসিয়া), অকালীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিশ্হ যে 
হস্তীতে ছিলেন, তাহার মাহুতের শবীরে একে একে তিনটি গুলি 
প্রবেশ কবিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত 
হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত বিপক্ষে মধ্যে হাতী 
চালাইতে *মাহুতকে আদেশ দিলেন। আঁহত মাহুত এবার আদেশ- 
পালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃপুনঃ আদেশেও মাহুত 
যখন হম্তীকে পরিচালিত করিল না, তখন ফুলা।সংহ সক্রোষে 
মানুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া! পিস্তল ছুঁড়লেন। মাত পরিয়া 
গেল । ফুলাসিংহ হন্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চাঁলন- 
করিয়া: বিপক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সৈনিকগিদকে উৎসাহিত- 
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করিতে লাগিলেন । এই সময়ে খক্রপক্ষের একটি গুলি আসিয।, 
তীহরি ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীরকেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ 
পাইলেন না। তাহার প্রাণশূন্ঠ দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়৷ গেল 
অধিনায়কেব মৃত্যুতে অকালীগণ বিশৃঙ্খল হইল ন!। তাহাব৷ 
পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর সাহসসহকারে বিপক্ষ দগকে আক্রমণ করিল। 
আফগান সৈন্ত এ আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিযা বণক্ষেত্র 
হইতে পলাঁষধন কবিল। নওশেরাব নিকটবর্তী সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংভেব 
অন্গামান্ঠপরাক্রমে পঞ্জজবকেশবীর জয়লাভ হহল। 

পাঠানের! যাব পাব নাই বিশম্ময়ে ফুলাসি'হেব লেকাতীত বীরত্বের 
প্রশংলা কবিযাছিল। যেস্থছলে ফুলাসিংহেব মৃত্যু হয়, সে স্থলে 
একটি স্তম্ত নিশ্মিত হইযাছিল। এ স্থান হিন্দু ও মুসলমান, 
উভয়েরই একটি পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হ্য। হিন্দু ও 
মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই এ পবিত্র তীর্থে স্মাগত হইতেন এবং 
উভয় সম্প্রবষহই ভক্তিবসাদ্রর জদযে ফুল[সিংহেব ভদ্দেশে স্তক্তিবাদ 
কবিতেন। যত দিন একচক্ষু বৃদ্ধ শিখভূপতি জীবিত ছিলেন তত 
দিন যখন নওশেবাব যুদ্ধেব প্রসঙ্গে ফুলাসিংহের কথা. উঠিত, 
তখনই তীহাব উজ্জল চক্ষুটি উজ্্লতব হইতঃ এবং উহা তইতে 
অবিরলধাবায় মুক্তীফলসদূশ অশ্রু নির্গত হইয়া গণ্দেশে পড়িত। 
বীরভক্ত বীবকেশবী এইরূপ শোকাঞ্রতে বীরেন্্রসমাজের ববণীয় 
ফুলাসিংহের প্রতিঃঅপরিসীম অন্ুরাগের পরিচয় দিতেন । 
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শ্রী: ১৮৫৭ সাল। সিপাহীরা৷ উন্মন্ত হইয়া ইংরেজদিগকে সমূলে 
ধ্বংস করিবাব জন্ত স্থিবপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে; চারিদিকে ভয়ঙ্করী শোণিত- 
তরপিণী বহিয়! যাইতেছে ; ইংবেজ ও সিপাহী উভয়েই অসীম উত্তেজনায 
হিংসা ও ক্রোধেব আবেগে, উভয়ের প্রতি নির্দয়তার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ বায়ুসস্তাড়িত সাগবের স্যায় চঞ্চল; 
ভারডেব সমগ্র অধিবাপী সর্বদা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির। এই বিপ্ি 
পূর্ণ সময়ে ভারতেব এক দয়াবতী রমণী অপূর্ব্ব দযাৰব পবিচয় দেন। 
আপনাব জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, বিদেশী, বিধর্মী, নিরাশ্রয় ইংর্জ- 
কুলকাঁমিনী ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া, জগতের সমক্ষে অসাধাঁবণ 
পরোপকাঁব এবং মানবী প্রকৃতিতে পবিত্র দেবভাবের মহিমা বিকাশ 
করেন । 

বু'দীব রাজাব ধর্মপবায়ণ। বণিতার কোমল হৃদয়ে এইরূপ দেবভাব 
প্রতিফলিত হইয়াছিল । বু'দীবাজ সিপাহীদ্িগেব সহিত মিলিত হুইযা, 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এদিকে তাহার দয়াশীল! পত্বী শুনিতে পাইলেন, 
ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে; যেসকল কুলকন্া ও 
শিশুসন্তান এক সময়ে স্ুখমৌভাগ্যে লালিত হইত, তাহাবা এখন 
থাগ্ভবিহীন ও বন্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয় স্থানেব অভাবে দিবসের প্রচণ্ড 
রৌদ্র ও বাক্রিন্ন ছরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্তী 'জঙ্গলে পড়িয়া! বহিয়াছে। 
এই শোচনীয় ছুর্ীতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্্ হইল। 
বু'দীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসাবে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে 
অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকটে আহার্ধ্য ও পরিধেয় 
পাঠাইতে লাগিলেন । এর সঙ্গে পাহুক! প্রভৃতি অন্তান্তি প্রয়োজনীয় ভ্রব্যও 
প্রেরিত হইতে লাগিল। বু'দীর অধিপতি বুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, 
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জুতরাং, শত্রুপক্ষের প্রতি পীর এই সত্যবহারের বি তাহাব গোচর 
হইল, না; রাজমহিষীব সাহাঁষ্যে নিরাশ্রয় ইউবোপীয়গণ স্স্থশরীরে 
দিল্লীস্থিত ইংরেজসেনানিবাসে উপস্থিত হইল । রাণী যথাসময়ে সাহাষ্য 
না কবিলে, ইহাদেব অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত । এইরূপ সাহায্যদানে ষে। 
আপনা প্রাণহানি সম্ভাবন। আছে, তাহা বাণী জানিতেন। কিন্তু তাহা 
জানিযাও তিনি হৃদয়ে ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না । হিতৈষিণী নারী 
বিপন্লেব সাহাধ্য কবিষা, হিতৈষিতার গৌবব বক্ষা কবিলেন। কিন্তু হায়! 
এই হিতৈষিতা, সদাশষত! ও উদাবতাই বাণীব জীবন-নাশেব কাবণ হইল । 
বু'দীবাঁজেব প্রত্যাগমনের কিছুকাল পবে বাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। 
এন ঘটনা অব্যবহিত পবে বাজাও ইংবেজ সেনাপতি স্তাব হিউ রোজেব' 
সহিত যুদ্ধে নিহত হযেন। কি কাঁবণে রাঁণীব হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা 
ভালরূপ জান! যায় নাই। অনেকে সন্দেহ কবেন, বুদীব অবণ্যস্থিত 
অসহ।ম ই উবোপীয়দিগেব সাহাধা কবাতে, বাঁজাব আদেশক্রমে রাঁণীকে 
বধ কবা হয। দযাঁবতী অবলা ভূমণ্ডলে অপরিসীম দয়া! দেখাইয়া, 
ঘাতকেব হস্তে আত্মজীবন বিসর্জন কবেন । 

উল্লিখিত বিলুগঠন, বিপ্লব ও নবহত্যাব মধ্যে ভাঁবতবাসীদিগের এইরূপ 
দ্যা অনেকস্থলে পবিষ্ফ,ট হইযাছে। অনেক স্থলে নিবাশ্রয় ও নিঃসহার 
ইউরো 'পীযগণ এইরূপ দয়া ঘোবতব অশান্তির সমযে শান্তি লাভ 
কবিয়াছেন । 

ফয়জাবাদেব ডেপুটি কমিশনব কাছাবিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটকন্তী 
সেনানিবাসের সিপাহীগণ যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে। তিনিএ সংবাদ 
শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাশী দ্বারা আঁপনাব স্ত্রীকে অবিলম্বে 
সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নদীর তটে যাইতে বলিয়! পাঠাইলেন। 
এই চাপরাশি তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইতে আদিষ্ট হইল। সহধর্শিণীর 
নিকটে সংবাদ পাঠাইযা, ডেপুটি কমিশনর কার্য্যান্ুরোধে সেনানিবাসে 
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গমন া। এদিকে কমিশনরেব পত্রী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃতোব 
সঙ্গে নদীকৃলে যাইতে লাগিলেন । সিপাহীগণ এই সময়ে সম্পত্ভিলুঠন ও 
ইংরেজবিনাশেব নিমিত্ত চাঁবিদিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতে লাগিল । 'ভীতা ও 
অসহায় ইংবেজমহিল! সন্ধ্যাসমাগমে একটি পল্লীতে প্রবেশ কবিলেন। 
একটি দয়াশীল! পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন কবিয়াও তাহাকে 
স্বীয় হে আশ্রয দিবা, একটি অব্যবহারয্য তুন্দুবের মধ্যে লুকহিয়া বাখিল। 
এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীব তটে রাখিযা প্রস্থান কবিল। কমিশনবেব 
পত্বী ভয়বিহবলচিত্তে সমস্ত বাত্রি সেই তুন্দুরেব অভ্যন্তরে লুক্কায়িত 
বহিলেন । বাত্রিকালে সিপাহীবা উক্ত গ্রামে প্রবেশ কবিয়া, চারি দিকে 
পলাতক ইংবেজ পুরুষ ও স্ত্রীব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পল[যিত ও 
আশ্রিতদ্িগকে বাঁহিব করিয়া ন। দিলে, প্রাণস'ভাব কবা হইবে বলিয়া, 
সকলকে ভষ দেখাইতে লাগিল। আপনাঁৰ জীবনহানির সন্তাবন! 
জানিয়াও কোমলহ্ৃদবা আশ্রযদাত্রী নিরাশ্রযা ইংবেজমহিল!কে উত্তেজিত 
সিপাহীদিগেব সম্মুূথে উপস্থিত কবিল না । যখন এ ইংবেজবমণী গ্রামমধ্যে 
প্রবেশ কবেন, তখন গ্রামেব পুরুষেব কষিক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃ ছিল, 
হ্তরাং তাহাদের অনেকে এ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামবাসিনী 
অধিকাংশ মহিলাই উহ জানিত, তথাপি তাহ।দেব কেহই উহা! প্রকাশ 
কবিল না৷ । ভযব্যাকুল! বিদেশিনী দরিদ্রা 'আশ্রযদাীর অন্থগ্রহে তুন্দুবের 
অভ্যন্তবে নীববে সমস্ত বাত্রি যাপন করিলেন । ক্রমে ভযাবহ কে|লাহলেৰ 
নিবৃত্তি হইল ১ সিপাহীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল । বাত্রি প্রভাত হইলে, 
ডেপুটি কগিশনবের পূর্বোক্ত বিশ্বস্ত ভূত্য সেই স্থানে অতি সমৃদ্ধ ও সন্্রন্ত 
ভুম্বামী মহারাজ মানসিংহেব নিকটে যাইয়া, একথানি নৌকা প্রার্থনা 
কবিল। দয়ার মানসিংহ বিপন্সের উদ্ধারার্থ ভূত্যের প্রার্থনা পূর্ণ 
করিলেন । ডেপুটি কমিশনরের পত্বী ও অপর কয়েকটি ইউবোপীয় মহিল! 
অপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । 
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বাহিরে কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল এবং এখানি 
তীর্থযাত্রীর নৌক! বলিয়া, সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। ছুই 
এক স্থানে ইহাদেব সহিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; 
কিন্ত নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয আছে, ইহা ত্র সিপাহীগণ 
বুঝিতে পারে নাই । সন্ধ্যা উপ্িত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ্‌ স্থানে 
লাঁগাইয়, কযেক জন ভূত্য দগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্তী পল্লীতে গমন 
করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্যদানে 
কাতর হইল না । একটি দয়াবতী বমণী, শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত দেখিযা 
দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ কবিল, এবং কয়েকটি ছুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে কবিয়া 
নৌকার নিকটে উপস্থিত তইল। ইউরোগীয মহিলাঁগণ আহ্লাদসহকাঁবে 
ইহাঁদেব হস্তে শিশুদিগকে সমর্পণ কবিলেন ; ইহাবা আপনাদের স্তন্তদানে 
উহাদিগকে পরিতৃপ্ত কবিল। সিপাহীগণ জানিতে পাঁবিলে এই আশ্রয়দাত্রী 
ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগেব প্রাণ সংহার কবিত। আপনাদের জীবন 
এইরূপ সংশয়াঁপন্ন করিয়াঁও উক্ত"দয়াঁবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি 
সাহায্য কবে । এইরূপ সাহাষ্য পাইযা ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিবাপদে 
এলাহাবাদে উপনীত হন। 

বাহাবা পরোপকারের জন্য আত্ম প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান কবেন, তীহাদেব 
সহিত কোনরূপ পাখিব পদার্থের -তুলন! হয় না । তাহাব সর্বদা! দেবভাবে 
পূর্ণ হইয়৷ জগতের সমক্ষে আপনাদেব অসাধাবণ মহত্বের পরিচয় দেন। 
তাহাদের আবির্ভাবে, াহাদের গৌববে, তীহাঁদের অপার্ধিব কার্য্ের 
অনন্ত মহিমায় এই রোগশোকময় ও ছুঃখদারিপ্রপূর্ণ সংসার ্ুখেব 
শান্তির, গ্রীতির অদ্বিতীয় প্রঅ্বণস্বরূপ হইয়া উঠে। ভারতেব অবলাগণ 
এক সময়ে পৃথিবীতে এইরূপ স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন, 
জীবনের মমত। পরিহার করিযা, অটল মাহম, অবিচলিত ধীরতা ও 
অপরিমেয় দয়ার সহিত নিরাশ্রয় বিপদ্গ্রস্তদিগকে এইরূপ হৃখ ও শাস্তির 


অবলার আত্মত্যাগ । ১১৯ 


বিল এসসি 





পথে লইয়! গিয়াছিলেন। সহৃদয়সমাজে চিরকাল ইহাদের নিঃস্বার্থ 
হিতৈষিতার সম্মান থাকিবে। 


অবলার আত্মত্যাগ । 


অনন্ত. কালক্রোত অধিবাম গতিতে শ্রী; অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয় 
উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের সে প্রবল 
প্রতাপ সে দিগস্তবিশ্রুত গৌরব বিলুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে। অকবর, শাহজহা 
প্রভৃতি সম্রাট গণের বংশধর শীতসঙ্কৃচিত বৃদ্ধের ম্যায় আপনাতে আপনি 
লুক্কায়িত হইয! মহাশ্মশান দিল্লীব এক প্রান্তে পড়িয়া! রহিয়াছেন। ব্রিটিশ 
সিংহ ভারতের স্থানে স্থানে আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন 
রাঁজগণের হৃদযষে গভীব আঁশঙ্ক। ও উদ্বেগের তরঙ্গ তুলিয়! দিয়াছেন । 
মহাবাহ্ীয় ভূপতি-__সিদ্ধিয়। ও হোল্কর দক্ষিণাপথ হইতে আর্ধ্যাবর্তে 
যাইয়৷ আপনাদেব অধিকারবিস্তারে উন্বুখ হইয়াছেন। এই পরিবর্তনের 
সময়ে ভীম সিংহ মিবারে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভীম সিংহের 
পূর্বপুরুষোচিত সে ভীম পরাক্রম ছিল ন!। বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্লারাওর বংশের 
সন্তান আপনাদের চিরন্তন তেজন্বিতা৷ হইতে বিচ্যুত হইয়। মিবারের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাহ্্ীয় ভূপতিগণ সৈনিকদল লইয়৷ 
রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের আক্রমণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, 
পবিত্র জনপদ শোকের, ছুঃখের ও দারিক্জ্যের আশ্রয়ভূমি হুইয়। উঠিয়াছিল। 
প্রতাপ সিংহ ব৷ পুত, জয়মল্ল বা! বাঁদল, এখন কেবল রাজপুতের স্থৃতিতে 
বিরাজ করিতেছিলেন। সে তেজন্থিতাঃ সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এখন রাজস্থান 
হইতে অন্তর্ধান করিতেছিল । কিন্তু এই শোচনীয় সময়েও একটি স্বর্গীয় 
কুনু রাজদ্থানে বিকসিত হইয়া) আপনার পবিভ্রতার মহিমায় সকলকে 


১২০ আধ্যকীত্তি। 


পবিত্র করিয়াছিল; ষোড়শী রাজপুতবালা কৃষ্ণকৃমারী পিতার রাজ; 
রক্ষান্ন জন্য আত্মত্যাগে পরাকা্ঠা দেখাইয়া, পুর্ব্বগৌরবনরষ্ট, পরগীড়িত 
রাজস্থান অনস্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন । 

কৃষ্ণকৃমারী রাঁণা ভীম সিংহের কন্যা । সেন্দর্যযগৌরবে তিনি অতুল- 
নীয়। ছিলেন । লোকে তাহাকে “বাজস্থানের কুম্থম” বলিয়৷ গৌরবান্িত 
ও সম্মানিত করিত। তাহাব যেমন অসানান্ত রূপলাবণ্য, সেইরূপ 
অনুপম দেশভক্তি ছিল। কৃষ্ণকুমাবী ষোঁড়শবর্ষে পদার্পন কবিলে বাজা 
ভীম সিংহ মাড়বারেব অধিপতিব সহিত কন্তাব পরিণয়সন্বন্ধ স্থির বেন 
কিন্তু ইহার মধ্যে মাঁড়বাররাজেব পরলোক প্রাপ্তি হয । স্থতরাং ভীম সিংহ 
জযপুরের অধিপতি জগৎ সিংহেব হস্তে কন্ঠাবত্র সমর্পণ করিতে ইচ্ছা 
কব্নে। মাঁড়বাবেব পবব্তী ভূপতি মান সিংহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয! 
সসৈন্যে মিবাবে আসিয়! ব্জস্থানকুন্ুম কৃষ্ণাব পাণিগ্রহণার্থী হয়েন। 
এদিকে মহ্ঠবাজ সিন্ধিয| জযপুববাঁজেব পবিবর্তে মাড়বারবাজেব সহিত 
কুষ্ণকুমাবীব বিবাহ দিতে মহাবাজ ভীম সিংহকে অন্ুবোধ কবেন। জগৎ 
সিংহেব সহিত সিন্ধিয়ার শত্রুতা ছিল। এ শক্রতাব বশবর্তী হইয়! সিন্ধিয়া 
জয়পুবেব অধিপতিকে 'বঞ্কিত করিয়া, মাড়বাববাঁজেব প্রার্থনা পৃবণ 
করিবাব জন্য মহারাজ ভীম সিংতকে আগ্রহসহকাবে অনুবোধ কবিতে 
লাঁগিলেন। ভীমসিংত সম্মত হইলেন না । সিন্ধিয়৷ সৈনিকদলসহ উদ্নয়- 
পুবে উপনীত হইয়া, একটি গিবিসঙ্কটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
উদয়পুব ও জয়পুবেব সৈগ্ঠ তীহার পরাক্রম খর্ব করিতে পারিল না। 
ভীম সিংহ পরিশেষে একলিঙ্গেব 'পবিত্রমন্দিবে সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন । তাঁহাকে বাধ্য হইয। প্রবলেব অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। 
রাশ! জয়পুবরাজের*দূতকে বিদায় দিলেন | জগৎ সিংহ এ অপমান সহিতে 
পারিলেন না। অবিলম্বে তাহার বহুসংখ্যক সৈন্য মিবারে উপস্থিত হইল। 
এ দিকে মাড়বাববাজ মান সিংহও যুদ্ধার্থে প্রস্তত হইলেন। বীরভূমি 


জী হি ১২১ 


এ সিহাহ এত (আজ 


শপূর্ণবিকসিত পবিত্র বাজস্থানকুন্থমের জন্য নরশোঁণিতে রঞ্জিত হইতে 
লাগিল। 

এই যুদ্ধে মান সিংহ প্রথমে জয়ী হইতে পাবিলেন না । একদল 
লোক প্রবল হইয়া! তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহাব৷ আব 
একজনকে অধিপতি করিয়া, মান সিংহেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
মাঁন সিংহ ১, ২০০০০ সৈন্যের সহিত প্রতিদন্দীব সম্মুখে আসিলেন। যুদ্ধের 
আরম্ভ -হইলে, মাড়বাবেব অধিকাংশ লেক বিপক্ষেব দলে গিয়া মিশিল। 
এইরূপ বিশ্বমসঘাতকতায় মান সিংহ ক্ষোভে, বোষে ও বিরাগে হস্তস্থিত 
অসি দ্বাবা স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কবিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু তাহার 
কযেকজন বিশ্বস্ত সর্দার অসি কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
রাজধানীতে স্থানাস্তরিত কবিলেন । শক্রগণ তাঁহাব পাশ্চান্ধাবিত হইয়া 
তদীয় বাজধানী আক্রমণ কবিল ৷ পরাক্রান্ত বাঠোবগণ অসাধাবণ সাহস 
ও বীবত্বেব সহিত গবীষসী জন্মভূমি রক্ষা কবিতে লাগিল । কিন্তু পেষে 
তাহাদেব বাজধানী শত্রুর হস্তগত ও বিলুষ্িত হইল | মান সিংহ যোধগড়ে 
আশ্রষ লইলেন। এই হূর্গ অভেগ্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উপস্থিত 
'সঙ্কটাপন্ন সময়ে তুর্গের এ গৌরব সর্ধাঁংশে বক্ষিত হইল | মাঁড়বারের 
রাজধানী আক্রমণকারী সৈনিকগণের পদানত হইল বটে, কিন্তু যোধগড় 
অটল ও অজেয় রহিল । 

এই বিপ্লবেব সময়ে মানবসংজ্ঞাধারী একটি পশুপ্রকৃতি নিরুষ্ট জীব 
ঘটনাদ্ছলে আবিভূর্ত হইল। ইহার নাম আমির খ|। আমির খা 
জাতিতে পাঠান । পাপের ভযাঁবহ রাজ্যে যত প্রকাব ছুশ্পরবৃত্তি আছে, 
তৎসমুদয়েই আমির খাঁর প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল । আমির খা প্রথমে 
মান সিংহেব বিপক্ষের পক্ষে ছিল। মান সিংহের প্রচিদন্দী এ দুরাচার 
নরাধমকে বন্ধু বলিম্না আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । কিন্তু শেষে এঁ পাষণ্ড 
বন্ধুর বিশ্বাসঘাঁতরুতায় তাহার প্রাণবা়ুর অবসান হইল । তদীয় সৈন্ত 
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এত সরি সা আজ ক পক সবি সি বলি সত আপাত ০ 


নির্মল হইয়া গেল। আমির খ। অগ্লানভাবে পাপের পরিতর্পণ করিয়া, 
মানী সিংহের দলে মিশিল। 

এইরূপে ঘোবতব বিশ্বাসঘাতক পাপীর ঘোরতব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ 
কার্য্যের এক অংশ সম্পন্ন হইল। এখন ছুর্বত্ত উহ! অপেক্ষা আর এক 
তষঙ্কর অংশে সম্পাদনে হস্ত প্রসাবণ করিল । অনস্তসৌন্র্ধ্যময় রাজ- 
স্থানকুস্থমের জন্য এখনও জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতি পরস্পরের 
প্রতিদবন্দী হইয়! দাড়াইয়াছিলেন। এখনও উভয সৈনিকদলের আক্রমণে 
মিবারের পবিত্র ভূমি অশান্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইতেছিল। ছুরস্ত পাঠান 
এই সময়ে উদয়পুবের রাণার পরামর্শদাত। হইযা৷ উঠিল । তাহার কুপরামর্শে 
রাণা অপরিশ্দুউ হৃদয়রঞ্জন কুন্ুমটিকে বৃস্তচ্যুত কিয়া ফেলিতে ইচ্ছ! 
করিলেন । বাঁজ্যে শান্তিস্থাপন জন্য তিনি এই উপায়ই প্রশস্ত বোধ 
করিযাছিলেন, কুমন্ত্ীর কুমন্ত্রে এই উপায়েই মিবারের গৌববরক্ষায় 
কৃতসংক্কল্প হইয়াছিলেন। অবিলম্বে এ সংস্কল্পসিদ্ধির আয়োজন হইল । 
মহারাজ দৌলৎসিংহ রাণার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন৷ উদয়পুরের 
সম্মানরক্ষার জন্য প্র ঘোবতর পাপকাধ্য সাধন করিতে প্রথমে তাহাকে 
অনুরোধ করা হইল । প্রস্তাব শুনিয়াই দৌলৎ সিংহ অধীর হৃদয়ে তীব্র 
স্ববে কহিলেন, “যে জিহ্বা দিয় এমন কথ৷ বাহিব হয, সে জিহ্বাকে 
ধিক্‌, আর যে রাজভক্তি এইরূপে রক্ষিত হয়, সে রাজভক্তিকেও ধিক্‌ 1” 
শেষে রাণার ভ্রাতা যৌবনদাস তরবারি হস্তে করিষা লাবগ্যব্তী যোড়নী 
বালার শয়ন গৃহে প্রম্শে করিলেন । কৃষ্ণকুমারী নিদ্রিত ছিলেন, ঈষদুত্তিন্ন 
কমলদলের স্ায় তাহার কোমল দেহের সৌন্দর্য্য শয্যার অপূর্ব শোতা 
বিকাশ করিতেছিল। এ শোভায় যৌবনদাস স্তম্ভিত হইলেন ; ক্ষোভে, 
রোষে ও বিরাগে তাহার হৃদয় অধীর হইল, অবশ হস্ত হইতে অসি পড়িয়া 
গেল। ষড়যন্ত্র ক্রমে প্রকাশ পাইল। ক্রমে উহা! কুষ্ণকুমারী ও ত্দীয় 
জননীর শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। মাতা বিষাদে অধীর হুইয়৷ রোদন করিতে 


অবলার আত্মত্যাগ ১২৩ 


লাগিলেন ৷ কিন্তু কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না, এ ভয়ঙ্কর 
ষড়যন্ত্রে ধীরতার সীম! অতিক্রম কবিলেন না । তিনি প্রসন্নমুখে মাতাকে 
সান্ত্বনা! দিবার জন্ত কহিলেন, “মা! ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য ক্ষণস্থায়ী, 
দুঃখে কাতর হইতেছ কেন? আমি কি তোমার কন্যা নই? আমি কেন 
মৃত্যুকে ভয় করিব? এ অবস্থায় মৃত্যু আমাৰ নিকটে পরম স্থহ্ৃং। 
ক্ত্রিয়বাল! আত্মসম্মানরক্ষার জন্য আত্মগ্রাণ পরিত্যাগ করিতেই এই 
পৃথিরীতে আসিয়া থাকে ।” তেজন্থিনী রাজপুতবালা এইরূপ ধীবভাবে 
আত্মত্যাগ কবিযা, রাজ্যেব অমঙ্গল দূর করিতে স্থিবপ্রতিজ্ঞ হইলেন । 
বাণার আদেশে, অন্ুচব বিষপুর্ণ পাত্র লইয়! তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
কৃষ্ণ! পিতার আজ্ঞায় অক্লানভাবে উহা পান করিলেন ; আব এক পাত্র 
আসিল, কৃষ্ণ পূর্বের ন্যায় অস্্লীনভাবে তাহাঁও নিঃশেষ করিয়া, পিতৃভক্তিব 
পরাকান্ঠ। দেখাইলেন ! এইরূপে ছুই বার বিষপানেও যখন কষ্ণার 
প্রাণবায়ুব অবসান হুইল ন! দেববাঞ্ছনীয় পবিত্র কুন্থম সথবৃস্তচ্যুত হইয়! পড়িল, 
না, তখন “কুসুম্তবস” নামে আব একপ্রকার তীব্র হলাহল প্রস্তত 
হইল! কৃষ্ণকুমারী পূর্বের ন্যায প্রুল্লমুখে ঈশ্ববেব নাম ম্মরণ করিতে 
করিতে উহ! পাঁন কবিলেন। এবার তাহার গাঢ় নিদ্রা ্াসিল ; এ 
গভীর নিদ্রা হইতে তিনি আব জাগরিত হইলেন না । পিতৃর্জ ভপবায়ণা, 
স্বদেশহিতৈষিণী, যোড়শবর্ষীয়। অবলা অক্নানভাবে আন্মত্যাগপূর্ববক স্বত্থে 
গমন কৰুলেন। তুলোকে তাহাব অনম্তগৌরবময় কীতিস্তস্ত অক্ষয় 
হইয়া রহিল । 


১২, আর্ধ্যকার্তি। 
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দুর্গীবতী | 


ভারতবষেব মধ্যভাগে এলাহাঁবাদ হইতে প্রায় একশত 'ক্রোশ দৃক্ষিণ- 
পশ্চিমে গড়মগ্ডল নামক একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। খ্রীঃ ৩৫৮ অবে 
'যছুবায় নামক একজন রাজপুত এই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। 
মণ্ডল, 'সোহাগপুব, ছত্রিশগড়, সম্ভলপুব প্রভৃতি জনপদ লইয়া গড়রাজ্য 
গঠিত হয়। সোহাগপুর, বুন্দেলথণ্ডের অন্তর্ত। এঁ স্থানের 
অধিকাশ অরণ্যময | প্ররুতির অনুকুলতাবশতঃ উহা শস্তসম্পত্তিতে 
পূর্ণ ছিল। ছত্রিশগড় গোগুবন প্রদেশেব অন্তঃসাতী। পূর্বে উহা 
রত্বপুব শামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্র ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্ধতমালায় 
সমান | 
গড়মগুলরাজ্য মনোহব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিত। উহার 
কোথাও 'জনপূর্ণ পল্লী, স্থুন্দব জলাশয, স্ুবমা উপবন প্রভৃতি অপূর্ব দৃশ্য 
বিকাশ কবিয। দিতেছে ; কোথাও স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী ধীবে ধারে তরগগ রঙ 
বিস্তাব করিয1, বৃক্ষসনাঁকীর্ণ বনভূমিব প্রান্তদেশে রজতমালাব ন্যায় শোভা! 
পাইতেছে ; কোথাও নবীন লতাসমূহ প্রফুল্ল কুস্থমে সজ্জিত হইয়া, 
সৌন্দর্য্যগৌকবেব পরিচয় দিতেছে; কোথাও অটল পর্বত আপনার 
স্বাভাবিক গান্তীর্য্যে পরিপূর্ণ হুইযা; বিরাট পুরুষের ন্যা দণ্ডায়মান 
রহিযাছে ; কোথাও ব! প্রজ্রবণসমূহ স্থশীতল ও পরিষ্কত জল দিয়া, 
অরণ্যচব জীবগণের তৃষ] নিবাবণ করিতেছে । গড়মণ্ডলের বাজধানী 
প্রসিদ্ধ গড় নগর নন্দ! নদীর দক্ষিণ তীবে, জব্বলপুরের প্রা পাচ মাইল 
অন্তরে ছিল। চাবিদিক্‌ পর্বতমালায় বেষ্টিত থাকাতে, শত্রুপক্ষ সহজে 
এই নগর আক্রমণ করিতে পাবিত না। মুদলমান রাজগণ যখন দিল্লীর 
সিংহাসন হস্তগত করিয়৷, ভিন্ন ভিন্ন জনপদে আপনাদের ক্ষমত। স্থাপন 
করিতেঠিলেন, এক বাজ্যের পর আর এক রাজ্য যখন তাহাদের 
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অর্ধচন্ত্রচিহিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল, তখন গড়মণ্ডল আপনাঁৰ 


স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিল। মুনলমান ভূপতিগণের সৈন্যসাগরের 
প্রবল তরঙ্গ এই বজ্যেব ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম কবিতে সমর্থ 
হয় নাই । ষোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে গড় নগরের দৈর্ঘ্য তিন মাইল 'ও 
বিস্তাব এক মাইল ছিল। 
ষোড়শ শতাব্দীর একাংশ অতীত হইযাছে। সাম্রাট অকবর শাহ 
দিল্লীৰ শাসনদণ্ গ্রহণ কবিযাছেন। ভাবতে উত্তবে, দক্ষিণে, পৃর্ববে ও 
পশ্চিমে, মোগলশাঁদন ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের 
' স্বাধীনতা সমযের অন্ত শ্রোতে ধীবে ধীবে ভাসিয়। যইেতেছে। এই 
দিখিজযেব সময়ে_ভুদ্ধ ও নরশোণিতপ্রবাহেব মধ্যে মোগলসামাজোর 
সংগঠনকালে স্বাধীনতার গৌরবভূমি মিবাব প্রাতঃম্মবণীয প্রতাপসিংহেব 
পরাক্রমে শক্রব সমক্ষে অবিচলিত বহিয়াছিল ; আব গড়মগ্ডল প্রাতঃ- 
স্মরণীয়! তুর্নাবতীব অসাঁধাবণ ক্ষমতায় ঢুবস্ত শত্রব সমক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা 
কবিয়াছিল । 
খ্রীঃ ১৫৩০ অবে' যত্বাষেব বংশীয দলপৎ শাহ গড়মগুলের অধিপতি 
হযেন। এত দিন গড় নগরে ইহাঁদেব রাজধানী ছিল। দলপৎ শাহ 
সিংহলগড় নামক একটি পার্বত্য দুর্গে আঁপনাব বাজধানী স্থাপন করেন । 
এই সময়ে মহবারাজ্যে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ আধিপত্য কবিতেন। ইহাদের 
অধিকার ঠক সময় সিংহলগড় ও কান্যকু্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ছূর্গাবতী 
উক্ত মহবাবাজ্যেব একজন ক্ষত্রিয় ভূপতিব কন্যা । 
হুর্গীবতীব অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও তেজন্বিতা ছিল। কথিত আছে, 
তাহার ন্যায় রূপলাববণ্যব্তী মহিল। তৎকালে ভাবতবর্ষে কেহ ছিল না । 
দলপৎ শাহ এই সৌন্দর্ধযশালিনী কামিনীর পাণিগ্রহণেব প্রস্তাব করিলেন । 
কিন্ত ছুর্গাবতীর পিতা; দলপৎশাহের বংশগৌরবেব হীন্তার উল্লেখ করিয! 
উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দলপ্ৎ অতি সুপুরুষ ও অতি 
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তেজস্বী ছিলেন । তাঁহার দেহলক্্ী ও বিরত্বের মহিমায় সমগ্র গড়রাজ্য 
গৌরবান্বিত হইয়। উঠিযা্টিল। অপূর্বব সৌন্দর্য্যের সহিত অপূর্ব 
তেজন্বিতার সংযোগ থাকাতে, দলপতের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত 
হইয়াছিল । তেজস্থিনী ছুর্গীবতী চিরকাল তেজস্থিতার পক্ষপাতিনী' 
ছিলেন। এখন এই মণ্ডলের অধিপভিতে এই কতেজশ্বিতাৰ সহিত 
অলোকসামান্য লৌন্দর্য্ের সম্মিলন দেখিয়া, তিনি তাহাব সহিতই 
পবিণয়স্ত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন । 

দলপৎ রাজপুতযুবতীব বাসনাপৃরণে কৃতসম্কল্প হইলেন। অবিলম্বে 
সি হলগড়ে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল । দলপৎ প্র সৈনিকদল সঙ্গে 
করিযা, মহারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে মহাবাজেব 
পরাজয় হইল। দলপৎ দুর্াবতীকে লইযা' আপনা বাঁজধানীতে 
আসিলেন। বীবপুরুষ বীরত্বের সমুচিত পুবস্কার পাইলেন। হুন্দর 
বস্তর সহিত নুন্বর বস্তুর মিলন হইল; তেজন্িত! তেজস্থিতাকে আশ্রয় 
করিল ; এক ভাবের দুইটি প্রফুল্ল কুস্থম একস্থত্রে গ্রথিত হইযা, গড়মগ্লে 
অনুপম শোভ! বিকাশ কবিতে লাগিল। তেজন্িনী ছুর্মীবতী তেজন্বী 
দলপতের অদ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া পরম স্থুখে কালতিপাঁত করিতে 
লাগিলেন । 

বিবাহের চারি বসব পবে বীরনারায়ণ নামক একটি পুত্র রাখিয়, 
দলপৎ শাহ লোকান্তিরিত হইলেন । এই সময় বীরনারায়ণের, বয়স তিন 
বৎসর । বিধব৷ দুর্গীবতী আপনার শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং গড়রাজ্যশাসনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। অধর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহার মন্ত্রী 
ছিলেন। দুর্গাবতী মন্ত্রিবরের পরামর্শ শুনিয়া, শাসন কার্ধ্য চালাইতেন ৮ 
তীহার শাদনগুণে ক্রমে গড়ম গুলের সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তিনি 
জব্বলপুরের নিকটে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন ৷ দেখাদেখি 
তাহার একটি পরিচারিকাঁও এ জলাশয়ের নিকটে আর একটি জলাশয় 
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শর পম লাস্ট শশী সি পে পরি পপ লেস ৮৮ চরের পি সি পি 


' প্রতিষ্ঠা করিল। 18 গল্প আছে। পরিচারিকা 
দুর্গীবতীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল যে, যে সকল ব্যক্তি বৃহৎ জলাশয় 
খনন করিতেছে, তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যাব সময়ে আপনাদের কর্ম শেষ 
রুবিবাব পুর্বে, নিকটবর্তী এক স্থান হইতে এক এক ঝুঁড়ি মাটি কাটিয়া 
ফেলিবে ! ছুর্থীবতী সম্মত হইলেন। তাহার আদেশে পবিচারিকাৰ 
প্রার্থন৷ অনুসারে কার্ধ্য হইতে লাঁগিল। ক্রমে ছুর্গীবতীব প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ 
জলাঁশযের নিকটে আব একটি স্থন্দর জলাশয় প্রস্তুত হইল। প্রধ।ন 
অমাত্য অধরও জব্বলপুরেব তিন মাইল দূরে একটি বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত 
করাইলেন ॥ মগ্ডলনগবে হুর্গীবতীব একটি হন্তিশালা ছিল। কথিত 
আছে সেখানে চৌদ্দশত হস্তী থাঁকিত। যাঁহা হউক, হূর্গীবতীব অধদেশে 
গড়বাজ্যে সাঁধারণেব নানাবিধ হিতকব সৎকার্যোর অনুষ্ঠান হইতে 
লাগিল। প্রজার সন্তষ্ট হইল । তাহাবা ছূর্থাবতীকে আবাধ্যা মাতা! ও 
বক্ষাকর্ী' দেবীর ন্যায় তক্তি কবিতে লাগিল । হূর্গাবতী পনর বৎসব 
পুক্রনির্ব্শেষে প্রজা! পালন কবিলেন। তীহার স্থশাসনগৌবব চারিদিরে 
বিস্তৃত হইল; গড়মণ্ডলেব ইতিহাস অবলার অক্ষয় কীর্ভিতে পরিপূর্ণ 
হইয়৷ উঠিল। 

মোগল সম্রাট অকবব শ।হ অবাধ্য আমিব ও ভূম্বামী্দিগকে শাসন 
করিবার জন্য নানাস্থানে সেনাঁপতি নিযুক্ত করেন । আঁসফ খা নামক 
একজন উদ্ধতম্বতাব সেনাপতি নর্্দাব তটবর্তা প্রদেশ শাসনের জন্য 
প্রেরিত ঁয়েন। আসফ গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষষ অবগত ছিলেন। 
সুতরাং উহ! হস্তগত করিবার জন্য যত্বশীল হইলেন । অকবর শাহ 
নিজের অধিকার বাড়াইতে অনিচ্ছু ছিলেন না। তিনি সেনাঁপতিকে 
গড়রাজ্য অধিকার কৰিতে উৎসাহ দিতে লাঁগিলেন। মন্ত্রীবর অধর 
দিল্লীতে গিয়া, এই আক্রমণ নিবারণে অনেক চেষ্টা করিলেন । কিন্ত 
তীহার চেষ্ট সফল হইল ন।। আসফ খা খ্রীঃ ১৫৬৪ অবে ছয় হাজার 
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অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও কতকগুলি কামান লইয়া, গড়মগুলের 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

অবিলম্বে এই আক্রমণের সংবাদ গড়রাজ্যে প্রচারিত হইল 
রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ বনিতাঁ, সকলেই এই সংবাদে ভীত হইয়! উঠিল। 
কিন্ত তেজন্বিনী দুর্গাবভীব হৃদযে কিছুমাত্র ভযের আবির্ভাব হইল ন|। 
তিনি সাহস সহকারে যুদ্ধের আঁয়োজন ক বতে লাগিলেন । অন্ন সময়ের 
মধ্যে গড়রাজ্যে বহুসংখ)ক সৈম্ভক একত্র হইল । ছুর্গাবতীর পুত্র 
বীরনারায়ণেন বযস এই সমযষে আঠাব বংসর হইয়াছিল । এই অষ্টাদশ- 
ব্ীয যুবকও অস্ত্রশস্ত্ে সজ্জিত হইয।, নির্ভষে যুন্বয/ত্রীব দলে মিশিলেন । 
ছুর্গাবতী সৈনিকদিগকে একত্র কবিয়।ই নিবস্ত থাকেন নাই। তিনি 
স্বং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, মন্তকে বজমুকুট, হস্তে শাণিত অসি লইযা. 
অশ্বে উঠিলেন। কামিনীর কোঁমল হৃদয় এখন স্বদেশেব স্বাধীনতা 
রক্ষাব জন্য অটল হইল । দুর্গীবতী অটলভাবে অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ 
করিয়৷ গন্ভীবন্বরে সৈনিকদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । বীরজাধ।ব 
বাক্যে উৎদাহিত হইযা, গড়মগ্ুলেব সৈন্য ভযঙ্কর শব্দে চাঁবিদিক্‌ 
কাপাইয়া ভুলিল। তেজন্থিনী ছূর্গাততী বিধন্মী শত্রকে দেশ হইতে 
দূব করিবাব জন্য এ উৎসাহিত সৈনিকদলের পবিচালন ভার গ্রহণ 
করিলেন ? 

দর্গীৰতী যখন আট হাজাব অশ্বাবোহী, দেড় হাজার হন্তী ও বহুসংখ্য 
পদাতির সহিত মিংহল গড়ের নিকটে শক্রব সম্মুথে উপস্থিত হইলেন, 
তখন তাহাব ভয়দ্কবী মৃত্তি দর্শনে বিপক্ষগণ বিস্মিত হইল | তাহাদের 
হৃদয়ে অভূতপূর্ব ভীতি সঞ্চাবিত হইযা» কার্য্যসাধনে বাধ৷ দিতে লাগিল। 
দুর্গাব্তী প্রবলপরাক্রমে ছুইবার আসফ খাঁর সৈন্য আক্রমণ করিলেন, 
ছুই বারেই তাহার জয়লাভ হইল। শক্রপক্ষের ছয় শত অশ্বারোহী 
যুদ্ধে নিহত হুইল । অবশিষ্ট সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন 
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৯৯ পপর সপ সস পি পাতি সস শা সি সপ প্র 


করিল। ছুর্থীবতী দ্বিতীয়বার শক্রসেনার পশ্চা্ধীবিত হইলেন । আসফ- 
খাঁর সুনিকদল বিশৃঙ্খল হইয়! পড়িল। ভারতের বীর-রমণীর এইব্ূপ 
লোকাতীত পরাক্রমে দিব্লীব সম্রাটের (সেনাপতি হতমাঁন হইলেন। 
যে বীরপুরুষেরা এক সময়ে ভারতের 'নানা স্থানে জয়পতাক। উড়াইয়। 
দিয়াছিল, তাহার আজ ভাবতের বীরাঙ্গনাৰ বিক্রমে পরাভূত হইয়া 
পলাইতে লাগিল । ছুর্গীবতী অবিচলিত সাহসের সহিত বিপক্ষের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ্থ :যাইতে লাগিলেন । বিরাম নাঈ, বিশ্রাম নাই, সমস্ত দিন 
অক্লান্তভাঁবে শত্রসৈন্য সস্তাঁড়িত কবিতে লাগিলেন । মোগলসেনাপতি 
এ অপূর্ব ব্যাঁপাবে স্তস্তিত হইলেন; এই ভয়ঙ্কবী মহাশক্তির অপূর্ব 
শক্তিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইযা আদিল, সাহস দূর হইল এব' 
তেজস্থিত। পবিষ্লান অগ্রিশ্ফুলিঙ্গের ন্যায কোথায় যেন মিশিয়া গেল। 
আসফ খা চাবিদিক অদ্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। গড়বাজ্যেব 
যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্য্যবতী বীবাঞ্গনাব এইরূপ অসাধারণ পবাক্রম পরিস্ফুট 
হই্যাঁছিল। কামিনীব কমনীয় দেহ এইরূপ কঠোরতাব পৰিচয় দিয়াছিল । 
শত্রসেনবি পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ যাইতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। শেষে 
কুর্য্য অস্তগত হইল দেখিয়া, তুর্গাবতী আপনার সৈনিকদিগকে বিশ্রাম 
করিতে অনুমতি দিলেন । 

এই বিশ্রামস্থখই তেজস্িনী ছুর্ণীবতীর পক্ষে মহা! অমঙ্গলের কারণ 
হইয়! উঠিল । গড়মগ্লেব সৈন্য সেই সময়ে সমস্ত রাত্রি বিশ্রীম করিবার 
ইচ্ছ। করাতে ছুর্গাবতী চিস্তিত হইলেন । কিছুকাল বিশ্রামের পর, 
সেই রাত্রিতেই শত্রদিগকে আক্রমণ করিতে তাহার ইচ্ছ। ছিল। তাহার 
ইচ্ছামত কার্য্য হইলে আসফ খাঁর সৈন্য সিঃসন্দেহ নির্মূল হইত । কিন্ত 
বীরজায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সৈনিকগণের সকলেই বিশ্রাম 
করিতে উৎম্থক হইল; সকলেই তাহাকে বিনয়সহকারে নিশীথে 
-বিপক্ষসৈন্য আক্রমণের জন্ত প্রস্তত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল । 
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পরা আতা এই আাধিনার রা হইলেন এদিকে আসফ খা! নিক্ষে্ট 
ছিলেন না । বুদ্ধে ছুইবার পরাজিত হওয়াতে তাহার হৃদয়ে আঘাত 
লাঁগিয়াছিল। এখন গড়মগুলের সৈনিকগণে বিশ্রামের সংবাদে তিনি 
হর্ষোৎফুল্প হইয়া কামান লইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ ' করিতে যাত্রা 
করিলেন। প্রভাত হইতে ন! হইতেই আসক খ! নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। ছুর্নীকতীর সৈনিকগণ গড়নগরের ১২ মাইল পৃর্ববে একটি 
সন্ধীর্ণ গিরিস্কটের নিকটে অবস্থিত করিতেছিল । আঁদফ থা রাত্রি 
কালেই তাহাদিগকে সেই স্থানে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু তখন 
আসফ খাঁর কাঁমন আসিয়! পহুছে নাই। প্রথম আক্রমণে আসফ, 
দুর্গীবতীর পরাক্রমে পরাজিত ও সবিশেষ ক্ষতিগ্রপ্ত হইয! পশ্চাৎ হটিয়া 
গেলেন । পরদিন প্রাতঃকালে কামান পহুছিলে বিপক্ষের আবার যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইল। ছুর্ণীবততী গিরিসঞ্ষটের প্রবেশপথে হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া! এ 
আক্রমণে বাঁধা দিতে লাঁগিলেন। তাহার সৈনিকগণ অসামান্য সাহসে 
যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে তাহারা অধিকক্ষণ 
স্থিব থাকিতে পারিল না৷ । গোলা পর গোলার আঘাতে সকলে কাতর 
হইয়! পড়িল। কুমার বীবনারায়ণ এই সময়ে অসাধারণ বিক্রম দেখাইতে 
লাগিলেন । অষ্টাদশবর্ষবয়ঙ্ক তরুণ বীরপুরুষেব লোকাতীত পবাক্রম 
দর্শনে মোগলসৈম্ত স্ত্ভিতপ্রায় হইল । কিন্তু শেষে বহুসংখ্যক শত্রুর 
আক্রমণে বীবনারাযণ আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলেন । ছুর্গাবতী 
প্রাণাধিক £ুভ্রের কাতবত। দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি 
পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া, পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমে 
রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। !বপক্ষেরা অসময়ে অতকিতভাবে 
তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতেও তিনি কাতর হয়েন নাই । স্েহের 
অবলম্বন, গ্রীতির পুত্তলী তনয় অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও হতচেতন হইয়ছে, 
তাহাতেও তাহার হৃদয় অধীর হয় নাই । ছুর্গাৰতী ধীরভাবে যুদ্ধ করিতে 
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লাঁগিলেন। তাহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য সরিৎ ছিল । রাত্রিকালে ' 
এ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্ত প্রভাতে যুদ্ধের সময়ে, উহা! জলপূর্ণ 
হইয়। বৃহৎ শ্োতস্বতীর আঁকার ধারণ করিল। হুর্গীবতী উহা দেখিয়া 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার ইসৈনিকগণ শ্রোতম্বতী পাৰ হুইযা, 
পশ্চাতে যাইয়! যুদ্ধ কবিতে পারিবে না শক্রুপক্ষের কামানের মুখে 
থাকিয়াই তাহাদিগকে আত্মবক্ষা কবিতে হইবে । কিস্থ গোলাব আঘাতে 
তাহার অর্ধিকাংশ সৈন্ঠ একে একে বীরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল । 
অধিকাংশ সৈন্যের দেহরাশিতে সমরস্থল ভীষণতর হইয়! উঠিল। চারি 
দিকের মোগলসৈন্ঠ উদ্বেল সাগরের ন্ঠাষ ভয়ঙ্কর গর্জনে ক্রমে তাহা 
সম্মুখে আসিতে লাগিল তথাপি তেজন্থিনী হুর্গাবতী ভীতা৷ হইলেন না । 
তিনি তিনশতমাত্র পদাঁতি লইয৷ প উদ্বেল সৈন্তসাগরেব গতিরোধে 
উদ্যত হইলেন । এমন সময়ে শক্রর নিক্ষিপ্ত একটি স্তৃতীক্ষ বাণে হঠাৎ 
ত'হার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল । ছূর্গীবতী শী বাণ বলপূর্ব্বক বাহিব কবিবাব 
চেষ্ট। করিলেন কিন্তু তীহাঁর চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসাবিত 
ন' হইয় চক্ষুকোটরেই রহিল। ছুর্গীবতী ইহাঁতেও কাতিব ন! হ্ইযা, 
গিবিসঙ্কটরক্ষাঁর জন্য পুর্ধের ন্যায অটলভাবে বুদ্ধ কবিতে লাগিলেন । 
ইহার পর আর একটি তীব প্রবলবেগে তাহা গ্রীবাদেশে আসিয়া 
পড়িল। ছুর্গীবতী এইরূপ পুনঃপুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন ৷ চারিদিক্‌ 
তাহার নিকট অন্ধকাঁরময় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি জয়াঁশায় 
জলাগুলি দিলেন। যে অভিপ্রাষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
য়ে অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয! মহাবিক্রমে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ কবিযাছিলেন, 
যে অভিপ্রাষে সমরস্তথলে প্রাণাঁধিক পুত্রের শোচনীয় দশাও স্থিবভাঁবে 
চাহিয়া দেখিয়া ছিলেন, সে অভিপ্রাযসিদ্ধিব আর কোনও সম্ভাবন। বহিল 
ন।। কিন্ত বীররমণী এ অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন 
করিলেন ন। ; ভীরুর ন্যায় বীরধর্্ম বিস্থৃত হইয়া, শক্রর পদানত হইলেন 
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না। তীহার হস্তিচালক পশ্চাতেব নদী পাব হইয! যাইতে তাহার নিকট 
বারংবার অনুমতি চাহিতে লাগিল । কিন্তু ছূর্গাবতী তাহাতে সম্মত 
হইলেন ন। | বীরঙ্গনা বীবধর্্ম রক্ষা জন্য সমরক্ষেত্রেই দেহপাত 
কবিতে উদ্যত হইলেন । যহন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিতধার৷ 
বাহির হইয়া তাহাৰ দেহ প্লাবিত কবিল, শরীর স্তম্ভিত হইযা! আসিল, 
তেজ ক্ষীণতব হইয়া! পড়িল. তখন তিনি হস্তিচালকেব নিকট হইতে 
বলপুর্ব্বক স্থৃতীক্ষ অলি লইলেন, এবং অগ্রনবদনে উহা! স্বকীয় দেহে 
প্রবেশিত কবিয়াঃ রুধিরবঞ্জিত করিলেন । মুহুর্তমধ্যে তাহাব লাবণাময় 
কমনীয দেহ বিচেতন ও বিবর্ণ হইযা পড়িল। ছয জন সৈনিক পুর 
দর্গীবতীব সম্মুখে দাড়াইয! ছিল। তাঁহারা ইহা দেখিযা জীবনেব আশ! 
ছাড়িযাঁ শক্রব মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধ কবিয়া, ন্বদেশের 
স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রা অভিভূত হইল । 

যে স্থানে ছুর্গাবতী প্রাণত্যাগ করেন, পথিকগণ আজ পর্য্যন্ত পথ 
অতিবাহন-সময়ে সেই স্থান নির্দেশ করিষা থাকে । উহা! একটি সন্কীর্ণ 
গিবিস্কট । উহাব নিকটে ছুইটি অতি প্রকাণ্ড গোঁলাকাব পাথৰ 
রৃহ্যাছে। সাশাবণেব বিশ্বাস, দুর্ণাবতীর বরণডস্ক। প্রস্তবে পরিণত হইযাছে। 
ষাহ। হউক, ' গিবিসঙ্কটেব সহিত প্রধান এঁতিহাসিক ঘটনাব সংস্রব 
থাঁকাতে, উহা! একটি দর্শনীষ স্থানেব মধ্যে পবিগণিত হইযাঁছে। এ গম্ভীব 
স্থানের গন্ভীব স্ৃগ্ত দেখিনেঃ মনে অনির্বচনীষ ভাবেব সঞ্চাৰ হইযা থাকে । 

যুদ্ধের সময ছুর্খীবতীব লোকে আহত বীবনাবাষণকে শক্রব 
অজ্ঞাতসাবে চৌবগড় নামক ছৃর্গে আনিযাছিল । আসফ খা শেষে ওঁ দুর্ঘও 
আক্রমণ কবিলেন । এই আক্রমণে বীরনাবাষণ নিহত হইলেন । এ দিকে 
ুর্গস্থিত মহিলগণ বিধন্মী শক্রব হস্তে আত্মসন্মান নষ্ট 5ওয/ব আশঙ্কা 
আবাসখ্বহে আগুন ল।গাইবা দিলেন । আসিফ খঁ। হুর্গ জয কবিলেন। 
কিন্ত কাঁমিনীকুলের ধর্ম জয় কবিতে পারিলেন না। রমণীগণ জলন্ত 
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অনলে রাডার: ০করিয়া আপনাদের পবিত্রতার গৌরব রঙ্গ! 
করিলেন । 

., মোগলসৈন্য গড়নগর লুণ্ঠন করিয়৷ অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ 
খ। বিশ্বাসঘাতক হইয়া, অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন । কথিত আছে, 
তিনি।দুর্গাবতীর ধনাগারে একশতটি স্বর্ণমুদ্রাপূণ কলস পাইয়াছিলেন। 
আজ পর্য্যন্ত হুতগণ দুগাবতীর বীরত্ব-কাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া 
বীণাসংযোগে নানা স্থানে গাহিয়। বেড়ায় । কালের কঠোর আক্রমণে 
গড়রাজ্য এখন পূর্ব্গৌরবন্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তেজস্থিনী ছুর্গাবতীর 
গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না । যত দিন স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, 
যতদিন অসাধারণ বীরত্ব বীক্ব্দ্রেসমাজের একমাত্র সম্পর্তভি বলিয়া 
পরিগণিত হইবে, যত দিন “জননী জন্মভুমিশ্ স্বগ্গাদপি গরীয়সী” এই 
মধুর বাক্য স্বদেশবৎসল ব্যভ্তিব কোমল হৃদয়ে অযুত প্রবাহের সঞ্চার 
করিবে এবং যতদিন জাত্মাদর ও আত্মসম্মান পাপ ও কুগুবৃত্তির মোহিনী 
মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া) অটল গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাবিবে, তত দিন 
দুগাবতীর কীন্তির বিলয় হইবে না । 








এ ৯ পথ লা পর সি ০৬ 


ভারতে ভারতীর অপূর্বব পূজা । 


রঃ ষষ্ঠ শতাববী অতীত হইযছে। অপূর্ব্ব উৎসব, বিপুল সম্পত্তি লইয়া, 
সপ্তম শতাব্দী ভাবতে প্রবেশ কবিয়াছে। এ সময়ে ভারতের বর্তমান 
কালের ন্যায় মলিন বেশ নাই, দীনতা-হীনতাৰ আবেশ নাই, শোকের 
উচ্ছাস, নৈবাশ্তের আর্তনাদ,£মহামাবীর করাল ছায়া, কিছুই নাই। 
এ সময়ে ভারত প্রফুল্ল, স্বাধীনতাব বলে বলীয়ান্‌, ধনসম্পত্তির মহিমায় 
গৌরবান্দিত। এ সময়ে আর্ধ্যকীন্তি পূর্ণতা পাইয়াছে। আর্ধ্যসভ্যতায় 
জগতে অতুল্য দর্শসশাস্তের সৃষ্টি হইয়াছে । মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় 
কুস্থম বিকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাবিদ্ভার গৌরব 
বাড়িয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের স্থুশাসন-মহিমীয় ভারতভূমি 
সম্পত্ভতিশালিমী হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর 
বীরত্বে ভারতের বীরত্বকীর্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। নালন্দা 
ভারতীর অপূর্বব পুজায় ভারতের গৌরব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 
নালন্দায় বেদমাতা! ভারতীর এই পূজা ভারতের একটি প্রধান 
কীন্তি'। নালন্দা গয়ার নিকটে । কেহ কেহ বর্তমান যড়গাওকে প্রাচীন 
নালন্বা বলিয় নির্দেশ করেন। যাহা হউক, নালন্দ৷ বৌদ্ধদিগের পরম- 
পবিত্র তীর্ঘস্থান বলিয়া! প্রসিদ্ধ । কথিত আছে, এই স্থানে একটি আঙ্- 
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কানন ছিল । কোন ধনাঢ্য বণিক্‌ উহা! বুদ্ধকে দাঁন করেন । বুদ্ধ এ আম্র- 
কাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্রমে এ্রস্থানে একটি 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ভিন্ন ভিশ্সমযের ধর্মপরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের 
দানশীলতায় ক্রমে বিষ্যামন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দাৰ 
বি্যামন্দির এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্কপ্রধান বৌদ্ধ-বিদ্যালয বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিল । বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ, 
এই স্থানে থাকিয়া, ধর্মশাস্্, স্ায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও 
চিকিৎসাবিগ্ভাব আলোচনা করিতেন | মনোহর বৃক্ষবাটিকাষ এই মহা 
বিগ্ালিয় পবিশোভিত ছিল। ছয়াট চাঁবি-তল অট্রালকায় শিক্ষািগণ 
বাস করিতেন ।ভিন্ন ছিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবাঁন জন্য একশতটি গৃহ 
ছিল। এতঘ্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগেব পবম্পর সন্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেক- 
গুলি বড় বড় ঘর সজ্জিত থাঁকিত। মহাবাঁজ শীলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষাথি- 
দিগের আহার, পরিধেয় ও ওষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিতেন, 
নগরের কোলাহল এঁ স্থানেৰ শাস্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন 
উহাঁর পবিত্রতা বিনষ্ট কবিতে সমর্থ হইত না শিক্ষার্থিগণ শব পবিত্র 
শান্তি-নিকেতনে প্রশাস্তভাবে শাস্ত্রচিস্তায় নিবিষ্ট থাঁকতেন । নালন্দাব 
বিগ্ভালয় কেবল বাহ সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলনা । অভ্যন্তরীণ 
সৌন্দ্যেও উহা৷ সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ 
ভ্ঞানে ও দূরদপিতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উহার শিক্ষার্থিগণ শলীম্রালোচনা 
ও শাস্তচিস্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন । এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরেব 
প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সেবৃদ্ধ ছিলেন না, 
শাস্তজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া! সাঁধারণেব নিকটে সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত 
শান্ত্রেই ইহার আয়ত্ত ছিল অসাধারণ ধর্মপরতায়, অসাধারণ দুরদর্শিতায় 
ও অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বর্ষীয়ান্‌ পুরুষ নালন্দীর বিদ্যালয় অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন । 
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চীনের প্রসিদ্ধ পর্যযাটক হিউএন্থ সঙ্গ. এই সময়ে ভাবতবর্ষে আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি ক্তারতীৰএ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হয়েন। 
হিউএন্থ সঙ্গ, বিনযের সহিত নিমন্ত্রণ 'গ্রহণপূর্বক নালন্দায় উপনীত 
হইলেন । বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে ছুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ অপনাদের 
প্রসিদ্ধ অতিথির যথোচিত অভ্যর্থন৷ কবিলেন। ইহাদের পশ্চাতে বহু- 
সংখ্যক বৌদ্ধঃ কেহ ছা'ত। ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা গম্ভীর. 
স্বরে অতিথির প্রশংস'গীত গইযা, তাহাকে শত গুণে মহীযান করিয়া 
 তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানেব সহিত পরিশ্বৃহীত হইয়া হিউএন্‌- 
থ.সঙ্গ বিদ্যালযেব শ্রদ্ধাম্প্দ অধ্যক্ষেক নিকটে আদসিলেন। শীন্মভত্র 
বেদীতে বসিয ছিলেন, হিউএন্থ সঙ্গ বেদীর সম্মুখে আসিয়, বিনম্রভাবে 
ব্ষীয়ান্‌ পুকষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্থ সঙ্গ. 
শীলতর্্রেব শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। যিনি চীন সাঘ্রাজ্যে সর্ব- 
প্রধান তত্ববিৎ বলিয়া পুজিত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
নানা বিষযে অভিজ্ঞত। লাভ কবিয়াছিলেন, সাধাবণে ধাহাঁর জ্ঞানগরিমার 
নিকটে অবনতমস্তক হইত, তিনি জ্ঞানসঞ্চষেব মানসে ভাবতীর এই 
লীলাভূমিতে ভাবতেব এই অভিজ্ঞ পুরুষেব শিষ্য হইলেন । বিদ্যালয়ের 
একটি উৎকৃষ্ট হে হিউএন্থ সঙ্গ কে স্থান দেওয়! হইল। দশজন তাহার, 
অনুচর হইল, দুইজন শ্রমণ নিয়ত তাহার শুশ্রবার্থে নিয়োজিত হইলেন । 
মহাঁবাঁজ শীশীদিত্য তীহাঁব দৈনন্দিন বায় নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন । 
হিউএন্থ সঙ্গ এইরূপে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আদরণীয় হইয়া, পীচ 
বংদর বিদ্যালয়ে রহিলেন। পাঁচ বৎসর, মহাপ্রাজ্ঞ শীলতব্রের পাদমূলে 
বসির পাণিনিব ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাঙ্গণদিগেব নানা শান্ত অধ্যয়ন 
করিয়া,-অভিজ্ঞত। লাভ করিলেন। এখন এই বিদ্যামন্দিরে পূর্বতন 
সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীব আধিপত্যপ্রভাবে 
ভারতীর এই লীলাভূমি:এখন ভগ্রদশায় পতিত রহিয়াছে । 
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বখন সমাট ফররোধ শের 'দিশ্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মহামতি 
নাঁনকের প্রতিচ্িত ধর্শসম্প্রদায় গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রে সম্তজীবিত হইয়া, 
ষখন ধীরে ধীরে ব্াঁপনাদের মহাপ্রাণতাঁব পরিচয় দিতেছিল, মহারাষ্ত্রীয়গণ 
বখন মহাবীর শিবাজীর প্রদত্ত শিক্ষাবলে, অসীম সাহস ও অসাধারণ 
তেজস্ষিতার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রীধান্বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল, 
তখন বাঙ্গালার যশোহর জেলা, স্থরম্য জলাশয়, সুৃশ্ত অট্রালিকা ও সুদৃঢ় 
ছুর্খে পরিবৃত হইয়া, ত।রতের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আপনার গৌরব ও সৌভাগ্য- 
লক্্মীর পরিচয় দিতেছিল। এ জেলা মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে, 
মহমুদপুরে একটি সুবিসভূত ছুর্গ ছিল। হূর্গের চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর 
প্রাচীরের চতুংপার্থে পরিখা । এই ছুর্গের প্রশস্ত প্রাসাদে একদা রান্রি- 
কালে একটি সুগঠিত, পুর্ণযৌবনপ্রাপ্ত পুরুষ নিঝিষ্টচিত্তে সতরঞ্চ খেলিতে- 
ছিলেন। ঘুবকের মৃত্তি গম্ভীর, প্রশাস্ত অথচ বীরত্ব-ব্যঞ্রক। যুবক 
অনন্তমনে, অনন্যসাধারণ পাঁরদর্শিতার সহিত সতরঞ্চের গুটিকা চালন৷ 
করিতেছিলেন। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বাঁদশাহের সৈন্ত ছুর্গের 
অভিমুখে আসিতেছে, তাহার! শীঘ্রই তুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিবে। 
যুবক কিছু অন্যমনস্ক হইলেন, তাহার আযুগল ঈষৎ * আকুঞ্চিত 
হইল, ললাঁটরেখ। ঈষৎ বিকাশ পাইয়া, প্রশাস্ত গার্তীর্য্যের ব্যতিক্রম 
ঘটাইল ;যুবক কিছু অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু খেলা হুইতে 
বিরত হইলেন না? প্রতিঘন্ীকে পরাজিত করিবার জন্য১ আবার 
মধিশেষ বিবেচনার সহিত গুটিক! চালনা! করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
প্রতিঘদ্্ী পরাজিত হইফেন না। কিঞ্চিৎ অস্থিরতাপ্রযুক্ত যুবক সে 
বাজি হারিলেন। তখন তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়। কহিলেন, 


সীতারাম রায় । ১৩৯ 


“আজ থে কষ্ট পাইলাম, যবনের মাথা কাঁটিলেও সে কষ্ট 
যাইবার নহে । 

নিকটে একটি দীর্ঘকায়, ভীমপরাক্রম বীরপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল। 
যুবকের কথ! শুনিয়া, সে নিঃশবে তথা হইতে প্রস্থান করিল । 

রজনী প্রভাত হইল; নবীন হুর্ধ্য নবীনভাবে উৎফুল্প হুইয়া, 
মহমুদ্বপুরের হূর্গ উদ্ভাসিত করিল। যেষুবক গত রাত্রিতে সতরঞ্চ 
খেঁলিতেছিলেন, প্রভাতে তিনি মুখপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন 
সময়ে সেই দর্ঘকায় বীরপুরুষ তাহার পদতলে মন্নুষ্যেরে একটি 
ছিন্ন মন্তক রাখিয়া, অভিবাদন করিল। এই আকন্মিক ব্যাপারে' 
যুবক চমকিত হইলেন । অসময়ে, অতকিতভারঁবে মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক 
দেখিয়া, গম্ভীরম্বরে বীরপুরুষকে কহিলেন,_ 

“মেনাহাতী ! এ কি?” 

মেনাহাতী অবনতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল;__ ূ 

“মহারাজ ! বিপক্ষ সৈন্য পরাভূত হইয়া পলাষন করিয়াছে । 
ইহ! সেনাপতি আবুতোরাপের মন্তক 1” 

যুবকের জ্যোতির্দয় চক্ষু অধিকতব জ্যোতি হইল) গম্ভীর; 
প্রশাস্ত মুখমগ্ুল অধিকতর গাস্তীর্যযের চিন্ক প্রকাশ করিতে লাগিল । 
যুবক কিছু চিন্তিত হইলেন। কিন্ত সেচিস্তার আবেগ বাহিরে পরিচ্ষট 
হইল না$ যুবক প্র্রসুল্লচিত্তে মেনাহাতীর যথোচিত প্রশংসা 
করিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে এইরূপ সাহস ও পরাক্রমের জন্য তাহাকে 
পুরস্কত করিয়া! কহিলেন,_- “নবাবের সহিত বোধ হয়, শীত তুমুল 
যুদ্ধ উপস্থিত হুইবে। যাঁহা! হউক, ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি-' 
সৈন্তসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাক 1৮ 

পূর্ণযৌবদপ্রাপ্ত এরই তেজন্বী পুরুষের নাম সীতারাম রায়! আর 
এই বীরত্বশালী, ভীমপরাক্রম বীর পুরুষ, তাহার সেনাপতি মেনাহাতী । 


১৪০ আধ্যকীত্তি ।- 


১ ০৯০ ২০ 5 সিস্ট হি ও হি ভা ৬ উ উপ সনিসউসজ্উি 


সীতাবাম উত্তররা়ী কায়স্থ তাহার কৌলিক উপাধি বিশ্বাস। 
মধুমতী নদীর পূর্বভীরে হবিহরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে 
সপ্তদশ শতাব্বীব শেষভাগে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের 
পিতার যৎসামান্য ভূসম্পর্তি ছিল। যাঁহা হউক, সীতারাম তখনকাব 
প্রচলিত রীতি অনুসারে গুরুমহশিয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে 
প্রবৃত্ত হযেন। কিন্তু পাঠশালায় তিনি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন । 
নিস্তেজ নিরীহ পণ্তিত হওযা অপেক্ষা, সাহসী, তেজন্বী বীরপুরুষ 
বলিয়৷ প্রসিদ্ধ হইতে তাহার অধিকতর * ইচ্ছা ছিল। মহাঁবাষ্ট্রেব 
উদ্ধারকর্ত। শিবাজী, বাল্যকালে অসামান্য তেজন্বিতার পরিচয় দিযা, 
ভাবতের হিন্দু মুসলমান, উভয় জাতিকেই চমকিত করিয়াছিলেন; 
পঞ্জাবকেশবী রণজিৎ সিংহ তরুণব্যদে লোকাতীক শৃবত্বে পঞ্জাবেব 
গৌরবনথর্য্য উদ্ভাসিত কবিযা৷ তুলিযাছিলেন । অষ্টাদশ শতাবীব প্রান্তে 
সীতারাম আপনাব বীবত্ব ও সাহসের প্রভাবে, বাঙ্গালীব মুখ উজ্জল 
করিতে উদ্যত হইলেন। 

সীতাবাম অন্পবয়সে তীবসঞ্চালনে সুদক্ষ হইলেন, লাঠিখেলায 
প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, অশ্বারোহণে অপূর্ব কৌশল দেখাইযা, 
দর্শকদিগকে স্তন্তিত করিতে লাগিলেন; বন্দুক ধরিতে সবিশেষ 
যোগ্যতাব পবিচয় দ্রিলেন এবং অসিচালনায় সমগ্র বাঙ্গালায় অদ্বিতীয 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন । তিনি যেরূপে চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্য পাতিত 
করিতেন, যেরূপ দ্রতবেগে অশ্ব চালাইতেন, যেরপে নিষ্ষোষিত 
অসি ও সুদৃঢ় লাঠি লইয়া, অসাধারণ চালনাকৌশল দেখাইতেন, 
তাহা দে সময়ে বঙ্গালার নবাবের এবং দিল্লীর সম্রাটের অমাত্যগণ 
বিন্ময় ও ভীতির সহিত শুনিতেন। বাঙ্গালী এখন সাধারণের 
নিকটে তীরু বলিয়া ধিক্কৃত হইতেছে; বাঙ্গালা! এখন কতিপয় 
অনভিজ্ঞ বিদেশীর লিখিত ইতিহাসে, অকর্ধণ্য সন্তানের প্রন্থতি 


সীতারাম রায় । ১৪১ 


বলিয়া অবিরত কুৎসা সংগ্রহ কবিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা পূর্বে 
কখনও এরূপ কলঙ্কের কালিমায় মলিন হয় নাই। অনেক দোষে 
বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছে, অনেক অকার্ষ্যের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী 
মনস্থিতা হইতে বিচ্যুত হুইয। পড়িযাছে; কিন্তু বাঙ্গালা পূর্বে কখনও 
আত্মগৌববে বিসর্জন দেয় নাই। যখন দিল্লীব মুসলমান সম্তাটগণ 
ভাবতে আধিপত্য স্থাপন কবেন, দেশের পব দেশ যখন তীহাঁদেব 
পদানত হইতে থাঁকে, তখনও বাঙ্গালী অনেক স্থানে আপনাদের 
স্বাধীনতা রক্ষ/ করিতেন । রাঙ্গালার বিজয সিংহ ছুস্তর সাগব 
অতিক্রমপুর্বক দেশাস্তবে অধিকার বিস্তাব কবিয়াছেন। বাঙ্গুলাব 
গঙ্গাবংশীযেবা বাহুবলে উড়িষ্যায আধিপত্য স্থাপন করিযা ইতিহাঁসেব 
নিকটে সন্মান পাইযাছেন, বাঙ্গালার পাল ও সেন-রাঁজার! বিজয়িনী 
সেনাব অধিশাঁয়ক হইযা বিজয়মহিমাষ সংবর্ধিত হইয়াছেন। 
বঙ্গালাব দ্বাদশ ভৌমিক আপনাদেব শুবত্ব ও বীবত্বে দিলীব 
সম্রাট্‌কে চমকিত কবিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার সীতাবামও ক্ষমতা 
ও তেজন্থিতাঁয় বীরেন্্রসমাজেব শ্রদ্ধাম্পদ হযেন। বাঙ্গালাব বীর্য্যবন্ত 
পুরুষসিংহেরা যথানিয়মে রণকৌশল শিক্ষা করিতেন, এবং প্রশস্ত 
ক্রীড়াভূমিতে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া, দর্শককিগেব প্রীতি সম্পাঁদনে 
ব্যাপৃত থাঁকিতেন। বাঙ্গাল! পূর্বে কখনও জআত্মগৌরবে জলাঞ্জলি 
দেষ নাই & যত দিন ইতিহাঁসেব মর্যাদা থাঁকিবে, যত দিন দেশহিতৈ- 
যিতার সন্মান অক্ষুণ্ন রহিবেঃ যত দিন পুর্বস্থৃতি সমবেদনার প্রাধান্য 
রাখিতে প্রয়াস পাইবে, ততদিন সত্যনিষ্ঠ সহাদয়গণ মুক্তকণ্ঠে, 
গম্ভীরস্বরে কহিবেন, বাঙ্গালা পূর্বে কথনও আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি 
দেয় নাই । |] 

রয়োবৃদ্ধির সহিত সীতারাম রায় অনেক বীরপুরুষের অধিনাযক 
হইলেন) ক্রমে অনেক ভূনশ্মাত্তি তাহার হস্তগত হইতে লাগিল । 


১৪২ আর্্যকীন্ডি। 


পর বা আচ এজ বানি 


তিনি বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য স্থাপন করি, স্বাধীন রাজার 
সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহমুদ্পুরে তাহার রাজধানী 
স্থাপিত হইল। সীতারাম আপনার ভুজবলে «বীরভোগ্যা বসুন্ধরা” 
এই কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি পরগীড়িত, 
পরপদানত ছুঃখীর উপকার করিতেন । যেখানে নিঃসহাঁয় ও নিঃসম্বল 
ব্যক্তির কষ্ট দেখিতেন, সেইখানেই সীতারাম তাহার কষ্টমোচনে 
উদ্ভত হইতেন। এই সময়ে যশোহরে দ্বাদশ চাকলা ছিল। খ 
চাঁকলার অধিস্বামিগণ দিল্লীর সম্াট্‌কে রীতিমত রাজন্ব দিতেন না) 
সম্রাট, ফররোঁথশেব বীবশ্রেষ্ঠ সীতারামের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া- 
ছিলেন, এখন তীঁহাকেই এ অবাধ্য ভূম্বমীদিগের দমন জন্য অনুরোধ 
করিলেন ৷ বাদশাহের অন্থরোধপত্র পাইয়া সীতারাম সকল ভূম্বামীকে 
আপনার অধীন করিয়া, দ্বাদশ চাঁকলার অধিপতি হইলেন সম্রাট 
সন্তষ্ট হইলেন । তেজস্বী সীতারাঁম অসামান্য তেজশ্ষিতার পরিচয় দিলেন । 
বৈভবহীন সামান্য লোকের সন্তান আপনার ক্ষমতায় “রাজ!” হইলেন । 
তাহার গৃহ সম্পতিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি পরোপকারব্রত হইতে 
স্থলিত হইলেন না । রাজা সীতারাম রায় পুর্ক্বের ন্যায় দুঃখীর হাধ- 
মোচনে, বিপন্নেব বিপত্তিনিবারণে, অসহাঁয়কে সাহাষ্যদানে) নি 'সম্বলের 
সন্বলবিধানে ব্যাপূত রহিলেন। 

বাঙ্গালার নবাব মুরিদ কুলি খা সীতারামের নিকটে রাঁজন্ব চাহিয়া 
পাঠাইলেন । কিন্তু সীতারাম নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না এবং 
নবাবের নিকটে কোনও প্রকারে অবনত হইলেন না| । তিনি তেজস্থিতার 
সহিত নবাবকে বলিয়। পাঠাইলেন, “আমি নবাবের প্রজা! নহি। আমার 
নিকটে রাজস্ব প্রার্থনা কর! ধৃষ্টত। মাত্র । আমি যশোহরের স্বাধীন রাজ! 
নবাব তুন্ধ হইলেন। সীতারামের শাসন জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, তুষণার 
মুদলমান ফৌজদারের সহিত সীতারামের যুদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুতেই 
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কিছু হইল না! রর সীতারামের চারটে [নিজ 
সীতারাষের সেনাপতি খেনাহাতীর অপূর্ব কৌশলে, মুসলমান সৈন্ত 
পরাজিত হুইল। বাঙ্গালার বীরপুরুষ, স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা! করিলেন 
এবং প্ররুত বীবত্ব দেখাইয়া; নবাবকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিলেন। 

এই সময় আবুতোরাপ নামক একজন সেনাপতি ভূষণার ফৌজারের 
পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দিল্লীর বাদসাহ তাহাকে যথানিয়মে সনন্দ 
দিলেন আবুতোবাপ সীতারামের দমন জন্য রাত্রিকালে তাহার মহমুদ- 
পুর ছুর্গের নিকটে উপনীত হয়েন । এই সময়ে সীতারাম সতরঞ্চ খেলিতে- 
ছিলেন । খেলায হারি হওয়াতে রাজা সীতারাম রায় বিরক্ত হইয়ছ যাহ৷ 
কহিয়াছিলেন, তাহ! শুনিয়া প্রভুভক্ত মেনাহাতী প্রভুর কথা সার্থক 
করিবার জন্যে সেই রাত্রিতেই আবুতোবাপকে আক্রমণ করেন এবং 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া; পরদিন প্র/তঃকালে তদীয় ছিন্ন 
মস্তক সীতাবামের নিকটে আনিয়! দেন। এ মস্তক দেখিয়াই, রাজ! , 
সীতারাম রায় সাহসী সেনপতিকে পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং নবাবেৰ 
সহিত বুদ্ধ অপরিহার্য জানিয়া, মেনাহাতীকে সৈন্যসংখ্য। বৃদ্ধি কবিতে 
কহিয়াছিলেন। কেহ কেহ নির্দেশ করেন যে, সীতারামের সহিত যুদ্ধে 
আবুতোরাপ পরাজিত ও নিহত হয়েন। 

আবুতোরাপের মৃত্যুসংবাদে নবাব মুরশিদ কুলি খা চিন্তিত হইলেন । 
নাটোরেবু খাজা! বঘুনন্দন নবাবের দেওযানি করিতেন । নবাবের 
অনুরোধে রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোঁদর রাজ। রামজীবন সীতারামের দমনে 
কৃতসঙ্কন্ন হহলেন। তাহার সাহসী কর্মচারী দয়ারাম রায় এই কাধ্য- 
সাধনের উপায় নির্ধারণ করিলেন। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সমুখিত 
হইলেন ! হিন্দু হিন্দুত্বের অবমাননার জন্যে হিন্দুর সর্ধবনাশে উদ্যত হইয়া 
উঠিলেন ! ইহাদের উদ্যম সর্ববাংশে সফল হইল। ইহারা সম্মুখ সমরে 
প্রবৃত্ত না হই! সীতারামের, সেনাপতি মেনাহাতীকে কৌশলক্রমে : 
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ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । চেষ্টা সফল হইল । বিপক্ষের কৌশল- 
ক্রমে "নিরন্তর মেনাহাতীকে শুলবিদ্ধ করিল । চক্রান্তকাবী শ্বদেশীয় শত্রুর 
হস্তে মেনাহাতী নিহত হইল | রাজা সীতারাম রায় প্রভৃভক্ত সেনাপতির 
মৃত্যুতে নিরতিশয় কাতর হইলেন। তিনি আর যুদ্ধের আয়োজন না 
করিক্ষা, শত্রব হস্তে আত্মসমর্পণ করলেন । কেহ কেহ কহেন, নবাবেব 
সৈন্য চারি দিক্‌ হইতে জাসিয়! তাহাকে অবকদ্ধ কবে। বাহা হউক, 
নবাবের সেনাপতি সীতাবামকে অবরুদ্ধ করিযা দরবাবে লইয়। 
যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সীতারাম আপনাব অঙ্গুরীবস্থ হীবকলেহনে 
দেহত্যাগ করিলেন। পুর্ণযৌবনে পুরুষসিংহ আপনার হচ্ছয় অনন্ত 
নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মতান্তরে, রাজা! সীতাবাম মুশিদাবাদেব 
কারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয় লেহনে আত্মবিসর্জন কবেন। 

বাজা সীতারাম বাঁ যশোহরে অনেকগুলি বৃহৎ জলাশঘ খনন 
 করাইিযাছেন ₹ দেবতাব উদ্দেশে অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করাইযা 
আপনার অচল দেবভক্তির প'রচয় দিয়াছেন । মহমমুদপুবেব দুর্গ তাহার 
একটি প্রধান কীত্তি চিহ্ন । তাঁভাব আদেশে সুদক্ষ শিল্সিগণ আসিষ৷ 
এইছুর্ণে নানাবিধ অস্ত্র প্রস্তুত কবিত। ঢাকাঁব শিল্পকবকর্তৃক উতৎকষ্ 
কামান নিশ্মিত হইত। এই সকল কাঁমাঁনে মতমুদপুব ছুগে'ব গৌরব বৃদ্ধি 
হইয়াছিল। রাজ! সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কষ্ণসাগব আজ পর্য্যন্ত যশোহব 
জেলাষ সর্ধ প্রধান জলাশয বলিয়া প্রসিদ্ধ রহ্যাছে। এখন রাঁজা 
সীতারাম বাষেব অনেক কীত্তিব ভগ্নাবশেষ অনস্ত কালেব অপাব শক্কিব 
পরিচয় দিতেছে । সীতারামেব শাসনে মহমুদ্পুব সবিশেষ সমৃদ্ধি ও 
গৌরবান্বিত হইযা উঠিযাছিল। এ সমযে ইদানীন্তন মহাঁনগবী থলিকাতা৷ : 
ব্যাস্রাদি হিংশ্রপত্তপুর্ণ জঙ্গলে পবিরৃত ছিল এবং এ সমযে হদানীস্তন 
বাঙ্গালার হর্তা, কর্তা ও বিধাত। শ্বেতপুরুষগণ বাঙ্গালায় সামান্য বণিকের 
বেশে ক্রয়বিক্রয়কার্ষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 
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বাঙ্গালার নবাবের অধিকাবে ব্রিটিশ কোম্পানিব অভুাদয়দময়ে অন্ধকৃপ- 
হত্য। যদি সত্য ঘটনাব মধ্যে পবিগণিত হয, তাহা হইলে উহা! নিবতিশয় 
আতঙ্কজনক। কথিত আছে, এঁ সমযে প্রচ জৈষ্ঠেযর নিশীথে ১২৩ জন 
ইংরেজ একটী ক্ষুদ্র গ্বৃহে বাযুব* অভাবে, জলেব অভাবে চিরনিদ্রায় 
অভিভূত হয়েন। উহার ঠিক এক শত বসব পরে আর একটি 
বিশ্বত্রাস ঘটনায সমগ্র ভাবতবর্ষ আন্দোলিত হইয়! উঠে । এ আন্দোলন 
অন্ধকৃপহত্যা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। অন্ধকূপেব ঘটনায় ভারতবর্ষের 
কেবল একটি ক্ষুদ্রতব অংশেই নৈরাশ্ত, বিষাদ ও আতঙ্কের উৎপত্তি 
হইযাছিল, কিন্তু এর সর্বব্যাপী আন্দোলন সমগ্র ভাঁবতবাসীকে গভীবতম 
আশঙ্কাসাগরে ডুবাইযা ফেলে । অন্ধকৃপের ঘটনার সময়ে ভারতে ব্রিটিশ- 
প্রতাপ বদ্ধমূল ছিল না, ব্রিটিশগণ তখন সামান্তি ব্যবসাধী মাত্র ছিল। 
কিন্ত এঁ আন্দোলনে সময়ে হিমালয় হইতে স্বদূব কুমারিক1 পর্য্য্ত, সিন্ধু 
হইতে দূবতব ব্রন্ধ পর্য্যন্ত, সমগ্র ভূখণ্ডে ব্রিটিশ-প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল । 
সিন্ধু ও পঞ্জাবেব বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গেব শ্তঠামল ক্ষেত্রে বোম্বাই 
ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে ব্রিটিশ-পতাকা উড়িতেছিল এবং ইংলগ্ডের বণিক্‌- 
সমিতির একজন অনুগত কর্শচারীর ক্ষমতা, অশোক বা বিক্রমার্গিত্য 
অথবা পিতব বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার 
স্পর্ধা করিতেছিল। 

১৮৫৭ অন্দে যখন ভাঁবতবর্ষে এ ভীষণ বিগ্রবেব আবির্ভাব হয, 
সিপাহীগণ যখন বণবঙ্গে অধীব হইযা, আপন।দেব অসাঁমান্ত, সাহসেব পবিচয 
দিতে থাকে, বাঙ্গালা হইতে অযোধ্যা, দিলী হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত, 
সমুদয় স্থল যখন নরশোণিতল্রে/তে রঞ্জিত হইয৷ উঠে, মৃত্যুর করাল ছায়া 


১৪৬ আধ্যকাত্তি। 


চস সি উস ০৯ ইবি 


নৈরাগ্ত ও বিষাদের ঘোর অন্ধকার যখন একটি বন্থবিস্তৃত সমৃদ্ধ ভূখগ্ডকে 
ঢাকিয়া ফেলে, তখন বিহারের একটি বর্ধীয়ান্‌ বীরপুকুষ আপনার সন্তরম 
রক্ষার জন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয়েন?) আত্মসম্মান, 
আত্মমর্য্যাদার গৌবব অক্ষু্ রাখিবার উদ্দেশে জীবনের শেষ অবস্থায 
অনুপম শৃবত্ব ও তেজন্বিতা৷ দেখাইয়া! ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগকেও চমকিত 
করিয়া তুলেন। এই তেজন্ী, বর্ষীয়ান বীরপ্রবরের নাম কুমার সিংহ। 

কুমার সিংহ আর! জেলার অন্তর্গত জগদীশপুরের সন্ত্রস্ত ভৃম্বামী। 
হুমরাও রাজবংশের সহিত ইহার সম্বন্ধ ছিল। অনেকের এতে সিপাহী- 
যুদ্ধের সময়ে কুমার সিংহ অশীতি বর্ষে উপনীত হহয়াছিলেন, আবার 
কাহারও মতে, এ সময়ে তাহার বয়স ৬০ ধখসরের অধিক হয় নাই। 
যাহা হউক, ১৮৫৭ অব্দের ঘোর বিপ্রস্মে সময়ে কুমারসিংহ যে, অশীতিপর 
বৃদ্ধ ছিলেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়৷ থাকেন । এই শেষোক্ত 
মতানুসারে ১৭৭৭-৭৮ অবে কুমারসিংহের জন্ম হয় । 

কুমার সিংহের বাল্যাবস্থার বিবরণ জান! যায় না। যে দেশে 
জীবনচবিত লেখার প্রথা নাই, মহং ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলী গগতেব 
সমক্ষে প্রচার করিবার পদ্ধতি নাই, কুমারিল ঝ! সায়ণাচার্ধ্য, বিজয় সিংহ 
বা গোবিন্দসিংহের ন্যায় পুরুষপ্রধানগণ যে দেশে কল্সনাময় পদার্থের স্ায় 
লোকেব মানসক্ষেত্রে নীববে উখিত তইয়া, নীরবেই বিলয় পাইয়া থাকেন, 
সে দেশে কুমাব পিং.হব বাল্যজীবন জান! বড় সহজ নহে। কেবল এই 
পর্য্যস্ত জান! যায় যে, কুমার সিংহ কেবল বই পড়িয়া কালযাঁপন করা 
অপেক্ষা, স হস ও তেজন্বিতাঁৰ পরিচয় দিতেই অধিক ভালবাসিতেন । 
সুতরাং তাহার বাল্যকাল গুরুসন্নিধানে অতিবাহিত হয় নাই, সংযমী 
গুরুর মুখে শম-দমের গুণগরিমার কথা শুনিয়া, তিনি আপনাকে শান্ত, 
দাস্ত, নিজ্জীব ও নিরীহ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি লেখাপড়া 
অপেক্ষা প্ররুত রাজপুতের ন্যায় তেজন্বিতা, বীরত্ব ও ও সাহস শিক্ষাতে 
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অধিকতর মনোযোগী ছিলেন । প্রতাপসিংহ যেমন সাহসী অন্ুচরগণের 
সহিত পর্বতে পর্বতে বেড়াইয়া লোকাতীত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
গোবিন্দ সিংহ যেমন তরুণবয়সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভবিষ্য-কীর্তির 
স্বত্রপাত করিয়াছিলেন, ফুল! সিংহ যেমন অসাধারণ তেজন্িতা দেখাইয়া, 
অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কুমার সিংহও সেইরূপ নবীন 
বয়সেই তেজন্বিত৷ ও দৃঢ়তাব পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অস্ত্রশিক্ষা 
কর! তাহার একটি প্রধান আমোদ ছিল। বাসস্থানের নিকটবর্তী অরণ্যে 
তিনি প্রায়ই মৃগয়ায় মত্ত থাকিতেন। পুরুষসিংহ শের সাহ যেখানে 
বীরত্বের পরিচয় দেন, হুমায়ূনের বিজেতা, দিল্লীর ভবিষ, সম্রাট, যেখানে 
বিজয়লক্ষমী কর্তৃক সংবদ্ধিত হইয়া, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হয়েন, কথিত 
আছে, কুমাৰ সিংহ সেই রোটস্‌ ছুর্থের পার্বত্য প্রদেশে সময়ে সময়ে 
মুগয়। করিতে যাইতেন। সর্ধদ৷ এইরূপ ছুগম স্থানে যাতায়াত করাতে 
এবং মধ্যে মধ্যে এইরূপ কষ্টসাধ্য মৃগয়াকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে কুমার 
সিংহ ক্রমে সাহসী; তেজন্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। রাজপুত 
যুবক ক্রমে ক্রমে আপনার পূর্বপুরুষোচিত বীরত্বগুণে ভূষিত হইয়াঃ সমগ্র 
বিহারে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন । 

দুমরাওর রাজা! বহুকাল হইতে শাহাবাদের উজ্জয়িনীসমাগত 
ক্ষত্রিয়দিগেব অধিনেতা ছিলেন। শেষে এ ক্ষভ্রিয়গণ ছুই দলে "বিভক্ত 
হয়। সিপাহীবিপ্রবের সময়ে বাবু কুমার সিংহ উহার এক দলের 
অধিনায়ক ছিলেন। দুমরাওর ভূপতি অপব দলে কর্তৃত্ব কবিতেন । 
আপনাব দলস্থ ক্ষত্রিষগণই কুমার সিংহের প্রধান "সৈন্য ছিল । সাহসে ও 
তেদন্থিতায় ইহারা শাহাবাদের ইতিহাসে সবিশেষ গ্রসিদ্ধ। কুমাৰ সিংহ 
আপনার দলের সকলকেই নিষ্কর ভূমি দ্রিতেন। গরীব ছুঃখীও তাহার 
নিকটে উপেক্ষিত হইত না। কথিত আছেঃ এইরূপে অনেক নিষ্কর 
ভূমি দেওয়া-ত তিনি শেষে খণগ্রস্ত হয়েন। ক্রমে তাহাকে মোকদদমা- 


কুমার সিংহ । ২১৪৯ 
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জালে জড়িত হইতে হুয়। শাহাবাদের কলেক্টরের নিকটে ক্রমাগত 
প্র সকল মোকাম! চলিতে থাকে। শেষে কুমার সিংহ অনেক টাকার 
জন্ত দায়ী হইলেন। তিনি এক জনের নিকট হইতে কুড়ি লক্ষ টাক! 
লইয়া খণ পবিশোধ করিবাৰ বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু এই টাক 
আসিয়া পহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইহার মধ্যে ঘটনাক্রমে আর এক 
জনের নিকট হইতে কিছু টাঁকা পাওয়া গেল। কুমার সিংহ এই টাকা 
লইয়া” অবশিষ্ট টাকার একট। বন্দোবস্ত করিয়। ফেলিলেন। তিনি আশ! 
করিয়াছিলেন যে রেবিনিউ বোর্ড খণপরিশোধের জন্য তাহাকে কিছু 
অধিক সময দিবেন; কিছু সময় পাইলে তিনি সমস্ত খণ পরিশোধ 
করিবেন। কুমার সিংহ এইরূপ আঁশ। করিয়াছিলেন, এইরূপে সমস্ত 
বিষয়েবই সুবন্দোবস্ত করিবাব চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সে 
আশা বা সে চেষ্টা ফলবতী হইল না । অতকফিতভাবে রেবিনিউ বোর্ড 
ত্রাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইলেন । কুমার সিংহ যখন টাক! সংগ্রহে 
ব্ন্ত ছিলেন, তখন রেবিনিউ বোর্ড পাটনার কমিশন দ্বারা তাহাকে 
জানাইলেন, “যদি এক মাসের মধ্য সমুদয় টাকা না পাওয়া যায, তাহা 
হইলে বোর্ড গবর্ণমেণ্টেকে তাহার জমিদারীর সহিত সমস্ত সংশ্বব পরিত্যাগ 
কবিতে অনুরোধ করিবেন ; গবর্ণমেণ্ট আর তীাহাব জমিদারীসংক্রাস্ত 
কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইবেন না।” কুমার সিংহ ছুঃখিত হইলেন। 
এক মাসের্ুমধ্যে সমস্ত টাকা সংগ্রহের কোনও উপায ছিল না। সুতরাং 
বোর্ডের আদেশে তীহাৰ অনেক ক্ষতি হইল। তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত 
বন্ধুত্পাশে আবদ্ধ ছিলেন । তীহাঁর আশা ছিল যে, সময়ে সময়ে তিনি 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক উপকাব পাইবেন । কিন্তু পরিণামে 
সে আশা নর্খুল হইল। তেজন্বী রাজপুত বীর দুঃখিত হইলেন বটে, 
কিন্তু তাহাঁর তেজস্িত! বিলুপ্ত হইল না। এ ক্ষতি, এ বিরাগ, এ 
অপমানের কথ! তাহার প্রশস্ত হদয়ে অক্ষরে অক্ষরে লেখ রহিল । 
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. কুমার সিংহ ত্ুরপ্রকৃতি ছিলেন না। তিনি অকারণে কাহারও 
প্রতি অত্যাচার করিয়া, উদ্ধত স্বভাবের পরিচন্ন দিতেন না! । ক্ষত্রিয় 
যথানিয়মে ক্ষতরিয়ধর্ম রক্ষা করিতেন । কথিত আছে কুমার সিংহ 
থাঁজন৷ আদায়ের জন্তেও প্রায় কোন প্রজার উপর পীড়াীড়ি ক.রতেন 
'না। প্রজারা সন্তষ্টচিত্তে যাহা দিত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। 
তাহার অধিকারে যদি কাহারও কোন বিষয়ে অধিক লভি হইত, তাহ৷ 
হইলে কুমার সিংহ স্বপ্ংং তাহার লাভের অংশ গ্রহণ করিতে উদ্ধত হইতেন, 
ব্যবসায়ীও মস্তষ্টচিত্তে তাহার অভিলাষ পুর্ণ করিত। কিন্তু তিনি 
উৎপীড়নপূর্বরক কোন ব্যবসাস্ী ৷ কোন প্রজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ 
করিতেন না । কুমার সিংহের উপাধি “বাবু” ছিল। এজন্য তিনি 
সাধারণের মধ্যে বাবু কুমার সিংহ নামে অভিহিত হইতেন। সমগ্র 
শাহাবাদ,জেল! বাবু কুমার সিংহের প্রতিপত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, সমগ্র 
শাহাবাদ' জেলার লোক বাবু কুমার সিংহের নামে শ্রদ্ধা ও গ্রীতিতে আনত 
হইত | রেবিনিউ বোর্ডের বিচারে বাবু কুমার সিংহের যেরূপ ক্ষতি 
হইয়াছিল, তাহা পুর্বে উল্লেখ কব! গিয়াছে। কুমার সিংহ যদিও ইহাতে 
মন্দ্ীহত হইয়/ছিলেন, ছুঃসহ দুঃখের গভীর আবেগ যদিও তাহার হৃদয়ে 
প্রসাবিত হইয়াছিলঃ তথাপি তিলি সহসা গবর্ণমেন্টের প্রতিকূলে সমুখিত 
হয়েন নাই; গভীর উত্তেজনায় পরিচালিত হইয়া; সহসা আপনার 
অধীরত৷ প্রকাশ করেন নাই, সহসা কোম্পানীর রাজত্বের উচ্ছেদ 
করিবার স্বপ্পে মোহিত হইয়া, অস্ত্রধার্ণপুর্বক সমরভূমিতে 
অবতীর্ণ হয়েন নাহ। তাহার হৃদয় যেমন প্রশস্ত ছিল; সাধুতা, 
কর্তব্যনিষ্ঠঠও সেহরূপ বলবতী হইয়৷ উঠিয়াছিল । রাজপুরুষেরা তাহার 
উন্নত প্রকৃতিব সমাদর করিতে পরাজ্ুখ হইতেন না৷ সিপাহীয়ুদ্ধের 
প্রারস্ত পর্যযস্ত কুমার (সিংহ গবর্ণমেণ্টের অন্ুরাগভাজন ছিলেন । ১৮৫৭ 
অবের ১৪ই জুন পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখেন, 
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চা 


চি আমার নিকট, কতিপয় অনীদার, বিশে বাবু কুমার সিংচের 
রাঁজভক্তিব বিরুর্টেট ্মনেক কথা লিখিয়া পত্র পাঠাইতেছে। কিন্তু 
কুমাৰ সিংক্কের সহিত আঁমার যেরূপ সৌহগ্য আছে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি 
তাহার যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি এঁ কথার সমর্থন 
করিতে পারিতেছি না)” ইহাব পর ৮ই জুলাই কমিশনাব উল্লেখ 
কবেন, “বাবু কুমাৰ লিংহ সকলই করিতে পারেন। কিন্তু এখন তাহার 
কোনরূপ অবলম্বন নাই । তিনি অনেকবার আঁপনাব রাঁজভক্তি প্রকাশ 
কবিয়া, আমার নিকটে পত্র লিখিযাছেন।” শাহাঁবাদেব ম্যাজিষ্ট্রেট পাটনার 
কমিশনরের সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে বিমুখ হয়েন নাই । কুমার 
সিংহের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা! দেখাঁইষা, ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টে লিখেন।_- 
“উপস্থিত গোলযোগেব স্ত্রপাঁতি হইলেই বাবু কুমারসিংহেব বিরুদ্ধে 
অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি উহাতে বিশ্বাস করিবার 
কোন কাঁবণ দেখিতেছি ন। । কমিশনর তীহাঁব রাজভক্তি সম্বন্ধে সাঁতিশয় 
সন্তেষজনক মত প্রকাশ করিষাছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবাঁব কোন 
কাঁবণ দেখা যাইতেছে না । 


কুমার সিংহের রাঁজভক্তি এইরূপ অটল ছিল। অটল বাজভদ্তি- 
গুণে তিনি সর্ধদ| গবর্ণমেণ্টেব সমক্ষে এইরূপ সম্মানিত হইতেন । 
যদি রাঁজপুরুষেব। হৃদয়ের সরলত। দেখাইতেন, সর্বদ| ধীবভাবে বিবেকের 
বশবর্তী হা, যদি সদ্যবহাব দ্বাবা এই ব্ধীয়ান্‌ রাজপুত বীরকে সস্তষ্ঠ 
বাখিতেন, তাহ! হইলে, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস বোঁধ হয় রূপান্তর পরিগ্রহ 
কৰ্তি ; বোধ হয, কুমার সিংহ জীবনের শেষ দশায় অপূর্ব্ব তেজস্বিতার 
সহিত রণরঙ্গে মাতিয়া বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে অধিকতর বিপদে ফেলিতেন 
না) কিন্ত ঘটনাশ্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল। ইংরেজ রাঁজপুরুষের 
অপরিণামদর্শিতায় তেজন্বী রাজপুতের হৃদয়ে আঘাত লাগিল । শীহাবাদে 
নরশোণিত-স্রোত প্রবাহিত হওয়ার হুত্রপাত হইল । 


১৫২ আর্ধ্যকী্তি। 


যখন সিপাহীর! গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয় গ্রামের পর গ্রাম 
যখন উচ্ছজ্খল ও উৎসন্ন হইতে থাকে, নগরের পর নগরে যখন ভীষণ 
শোণিত-তরঙ্গিণী নিরীহ অধিবাসীদিগকে চমকিত করিয়া তুলে ; তখন 
রাজপুরুষের৷ সকল দিকেই তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই 
তীক্ষ দৃষ্টির সহিত যদি ধীরতা ও পরিণামদর্শিতার সংযোগ থাকিত, তা 
হইলে বিশ্বস্ত লোক সহসা অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত না । গবর্ণ- 
মেন্টও বিপদের পব বিপদে পড়িয়! ব্যতিব্যস্ত হইযা উঠিতেন ন! | কিন্তু 
সেই ভয়ঙ্কব গোলযোগের সমযে এরূপ ধীরতা৷ বা এরূপ পবিণামদর্শিতাঁব 
সম্মান রক্ষা পায় নাই। সে সমযেযাহাব কিছু ক্ষমতা ছিল, সে সাধা- 
বণের সমক্ষে কিষৎপরিমাণে 'আপনাঁব প্রীধান্তি ও প্রতিপত্তি রক্ষ' কবিমা৷ 
আিতেছিল, সে পূর্ববাবধি বিশ্বস্ত থাকিলেও রাজপুরুষেব! সহসা তাহার 
প্রতি অনুচিত সন্দেহ করিতে থাকেন ' বিশ্বাস ও ভালবাস! যাহাঁকে 
এ ছুঃসমরে গবর্ণমেন্টের অন্থুবন্ত ও অকৃত্রিম বন্ধু কবিতে পাবিত, অবিশ্বাদ 
ও সন্দেহ তাহাকে বিরক্ত ও পরম শক্র কবিয়াতুলে ৷ শাহাবাদে কুমাৰ 
সিংহের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল ; প্রবীণত৷ ও তেজেমহিমাব 
গুণে কুমার সিংহ সকলেবই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সিপাহী 
যুদ্ধের সময়ে এই তেজস্বী রাঁজপুতের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা প্রকাশ 
করিতে থাকে । কিন্তু পাঁটনার কমিশনর প্রথমে এঁ কথায় কর্ণপাত 
করেন নাই। তিনি কুমাব সিংহের বিশ্বস্ত! ও প্রভুভক্তি সন্ন্ধে যেরূপ 
সম্তোষজনক মত প্রকাশ করেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । গয়ার 
ম্যাজিষ্ট্রেট মণি সাহেবও এ সময়ে কুমার সিংহের সহিত সর্বদা সদ্ধ্যবহাব 
করিতে পরামর্শ দেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, “ছুই এক জনকে 
ফণসী দিলে লোকে ভীত হইতে পারে, উহাতে ফলও ভাল হয়। কিন্ত 
যেধানে জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে থাকে, সেখানে সর্বদা যদি এ 
ভয়ঙ্কর ঘটন! দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে উপকার অপেক্ষা অপকা'রই 
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বেশী হইযাঁ থাকে” ইহাবৰ পব তিনি কুমার সিংহের বিষয লিখেন, 
“যদি কুমার সিংহের শ্ঠায় ক্ষমতাপন্ন ভূম্বামীর উপর সন্দেহ কর! হয় এবং 
তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি গবর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন, অপবেও তাহাঁব দৃষ্টান্তের অনুবর্তা 
হইতে পাবে 1৮ কিন্তু কমিশনব টেলব সানেব শেষে এই সৎপরামর্শ 
গ্রহণ কবিলেন না৷ । এই সৎপবামর্শ অনুসাবে বিশ্বন্ত বৃদ্ধ বন্ধুকে আপনার 
অকৃশ্রিম বিশ্বী ও 'ভাঁলবাঁসাব নিদর্শন দেখাইলেন না । যদিও তাহার 
লেখনী হইতে এক সমষে কুমাৰ সিংহের প্রশংসাঁব।ক্য নিঃস্থত হইযাঁছিল, 
যদিও তিনি এক সমযে কুমার সিংহকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়!, তাহাঁব প্রতি 
প্রীতি দ্েখাইযাছিলেন, তথাপি সহসা তাঁহাঁব হৃদয বিচলিত হইল। 
টেলব সাহেব সহসু! কুমাব সিংহের বাজভক্তিতে সন্দিহান্‌ হইয়। তাহাকে 
পাটনায আনিবার জন্য জগদীশপুবে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়৷ 
দিলেন ৷ 

কমিশনবের নিদেশবার্ভ। লইযা, দূত জগদীশপুবে উপস্থিত হইলেন । 
কুমার সিংহ অস্থস্থ অবস্থায় শয্যায় শযাঁন ছিলেন, এমন সময়ে দূত তাহাব 
নিকটে আসিয়া! কমিশনরেব আদেশ জানাইলেন। কুমার সিংহ দূতের 
মুখে ধীবভাবে আপনার অবিশ্বস্ততাৰ কথ! শুনিলেন, ধীবভাবে পবিত্র 
মিত্রতার শোচনীয় পরিণাম দেখিলেন । তীহাব জদয়ে আঘাত লাগিল । 
কিন্ত তিন্নি, দূতেব সমক্ষে কোনরূপ অধীরতার পরিচয় দিলেন নাঃ সহসা! 
ক্রোধে বিচলিত হইয়!) আত্মপ্রকৃতির অবমানন! করিলেন না৷ । তিনি 
পূর্বে স্তায় নির্বিকারচিতে নিজের বার্ধক্য ও অনুস্থতাব উল্লেখ 
করিয়া, কমিশনরের আদেশপালনে প্রথমতঃ আপনার অসামর্থ) 
জানাইলেন; শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন, শরীব সুস্থ হইলে এবং 
ব্রাহ্মণের যাত্রার শুভ দিন নির্ধারণ করিয়! দিলে, তিনি পাটনায় 
যাইযা কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এদিকে দূত কমিশনরের 


১৫৪ আধ্যকীত্তি। 


আদেশে কুমার সিংহের বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, সুষ্মাছ- 
সুক্রূপে তাহার অধিকারে সকল বিষয় 'দেখিতে লাগিলেন । অন্ু- 
সন্ধানে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাঁওয়। গেল না, তাহার' 
লোকদিগকেও গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিবন্ত বা গবর্ণমেদ্টের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধে উদ্ধত দেখা গেল না । দত নিবস্ত হইলেন। কিন্তু তেজন্বী 
বাজপুত নিরস্ত হইলেন না । কথিত আছে, এই সময়ে এক জন 
আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে কুমার সিংহ বরযাত্রীর দলে অধিকসংখ্যক 
লেকি লইয়৷ যাইতে চাহিযাছিলেন, কিন্তু রাঁজপুরুষের৷ অকাঁবণে ভীত 
হইয়া, তাহার প্্রস্তবে সম্মত হয়েন নাই। অবিচারের উপর 
অবিচারে বৃদ্ধ বাঁজপুতের হৃদয কালীময হইল । ইংরেজ বাঁজ- 
পুরুষের বিচারে তাহাঁৰ জমীদাবীর ক্ষতি হইযা্ছিল, এখন তাহার 
মর্যাদা নষ্ট হইল। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন, হৃদয়ের সরলতা ও চরিত্রের সাধুতা দেখাই 
মিত্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সে মিত্রতার 
পবিব্রভাব রক্ষিত হইল না । বাঁজপুরুষেবা অকাবণে তাহার চরিত্রের 
উপর দোষারোঁপ করিলেন, অকুষ্ঠিতচিন্তে তীহাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া 
প্রতিপন্ন কবিতে চেষ্টা পাইলেন ; একটি বিধন্মী লোক অবলীলাক্রমে 
তদীয় অধিকারে প্রবেশপূর্ববক তীহাঁব সম্বন্ধে নান! বিষয়েব অনুসন্ধান 
করিল) তাহাকে সামান্য লোক ভাবিয়, তাহার রাঁজভক্ভ্ির বিরুদ্ধে 
প্রমাঁণসংগ্রহ করিতে চেষ্ট। করিল। তেজন্বী রাজপুত এ অবমানন৷ সহিতে 
পারিলেন না) এ অত্যাচারে, এ অবিচারে অবনত হইয়৷ থাঁকিলেন 
না। তিনি বংশের গৌরব ও পুর্ববপুরুষোচিত সন্মানরক্ষায় কৃতসঙ্কর 
হইলেন । তাহার বার্ধক্য অন্তহিত হইল। জরাজীর্ণ দেহে 
যৌবনস্থলভ তেজস্বিতার আবির্ভাব হইল। ক্ষোভে, রোষে ও 
অপমানে ক্ষত্রিয় বীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন । 


সত 


কুমার সিংহ। ৫৫ 


উত্তেজনাব আবেগে ইংরেজের শোণিতে কলঙ্কের কালিমা মুছিয়৷ ফেলিতে 
উদ্ভত হইলেন ৷ 


লর্ড ডালহৌসীর পরশ্বত্বসংহারিণী ও পরবাজ্যগ্রহণবিষয়িণী নীতি 
হইতে বিষময় ফলেব উৎপত্তি হইল। ভারতবর্ষেব প্রধান প্রধান 
স্থান একে একে সিপাহীযুদ্ধের বঙ্গতৃমি হইয়া! উঠিল। সমগ্র 
ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল । পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্স্ত, সিন্ধু 
হইতে ব্রহ্গদেশ পর্য্যন্ত, ভয়, বিষাদ ও আতঙ্কের মলিন ছবি বিকাশ 
পাইল। এই ভীষণ বিপ্লবের সমযে কুমাব সিংহ যদি ইংবেজের 
পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে শাহাঁবাদে বোধ হয নবশোঁণিতপ্রাত 
তইত না শাহাবাঁদের ইংবেজেবা বোধ হয, সিপাহীদিগের তস্তে 
নিপীড়িত, নিশ্বহীত ,বা নিহত হইতেন না। কিন্তু কুমাৰ সিংহ 
ইংবেজ কর্তৃপক্ষেবক বিচারদোষে যেরূপ অপদস্থ "ও অপমানিত 
হইযাঁছিলেন, তাহা তাহার স্থৃতিতে জাগরূুক ছিল। শেষে ইংবেজের 
বিরোধী সিপাহীর৷ যখন তীহাঁৰ নিকটে আসিয, তাহাকে আপনাদের 
অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাব সমক্ষে ই'বেজের 
শোঁণিতে আপনাদের হস্ত রঞ্জিত কবিবে বলিযা দৃ প্রতিজ্ঞায় 
আবদ্ধ হইল, তখন তিনি বিবেকেব বশবর্তী না হুইযাই তাহাদের 
সন্ত মিশিলেন। ২৭ শে জুলাই দাঁনাপুবের সিপাহীরা আবাঁয় 
উপনীত হুয়া) কুমাৰ সিংহের সঙ্গে একত্র হইল। কুমাব সিংহেব 
ভ্রাতা অমর সিংহও এই সময়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইযা ইংরেজের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন কবিলেন। ক্রমে অনেকে আসিযা, ইহাদের 
দল পুষ্ট করিতে লাগিল, ক্রমে আরায ইংবেজের বিরুদ্ধে বহুসংখ্য 
সিপাহীর আবির্ভাব হইল । কুমার সিংহ আরাঁয় ধন/গার লুঠন করিলেন, 
কয়েদীদিগকে খালাস দিলেন, আদালতের কাগজপত্র নষ্ট করিয়া! ফেলিলেন। 
কিন্তু তাহাব আদেশে কেহ কলেক্টরীর কোন কাগজ নষ্ট করিল 


১৫৬ আর্ধ্যকীত্তি। 


টি সবি, উস এসসি সস (স্পন্সর স্জ অপ প 





না।, কলেক্টরীর কাগজপত্র নষ্ট হইলে সাধারণের জমীজমার 
স্বত্বনির্ধারণপক্ষে গোলযোগ হইবে; ইংরেজের যখন এদেশ 
হইতে তাঁড়িত হইবে, সমুদয় রাজ্য যখন আমাদের হাতে আসিবে, 
তখন কাগজপত্র না পাইলে স্বত্বনির্ধারণের সুবিধা হইবে না৷ ভাবিয়া, কুমার 
সিংহ কলেক্টবীৰ কাগজ নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । বৃদ্ধ বীর 
পুরুষেব এইরূপ উচ্চ আশা! ও গভীব বিশ্বাস ছিল । এইরূপ উচ্চ আশা 
ও গভীব বিশ্বামে বুক বাঁধিষ! বীবপুরুষ ইংবেজেব বিরুদ্ধে সমুখ্িত হইয়া- 
ছিলেন। আবার ইংরেজের! আত্মবক্ষাঁয নিশ্চেষ্ট ছিলেন ন!। এই সমযে 
ইষ্ট ইন্ডিয়া বেলওয়ে সংগঠিত হইতেছিল। আবার নিকটে যাহার 
বেলওযেব কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাঁদেব উপবে এক জন ইঞ্জিনিযাব 
ছিলেন। ইপ্রিনিযাবেব নাম বিকাসবযেল। আরাষ বিকাস-বয়েলের 
একটি ছোট দোতাঁল! বাড়ী ছিল । বাড়ীটি প্রথমে বিলিষার্ড খেলাব জন্তে 
নির্মিত হয়। এই ক্রীড়ান্থহ এখন ইংব্জেদিগেব আত্মবক্ষার দুর্গস্ববপ 
হইল | সমুদয় ইংবেজ হূর্ে সমবেত হইলেন । পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্য 
তাহাদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবাব জন্য ছুর্থে স্থান পরিগ্রহ করিল'। 
কুমার সিংহ এ ছূর্ নষ্ট করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন । প্রথমে ছর্গ- 
প্রাচীরেব নিকটে কতকগুলি ডালপাঁল৷ ও খড়েব গাদা একত্র করিয়া, 
আগুন দেওয়৷ হইল) কিন্তু পবনদেব ইংরেজদিগের অনুকূল ছিলেন 
দুর্ে আগুন লাগিল না। যে সকল অশ্ব নিহত ও দুর্থসমীপে স্ত পীক্কত 
হইয়াছিল, বাযু অনুকুল হওয়াতে তাহার দুর্গন্ধও ইংরেজদিগের কোন 
অনিষ্ট করিতে পারিল না | বিপক্ষের! কুল্যা খনন করিয়! হুর্থ উড়াইবার 
চেষ্টা করিল। ইংরেজের! প্রতিকূল খনন করিয়! নে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া 
ফেলিলেন। কুমার সিংহ অবশেষে ছুইটি কামান আনিয়! ছুর্গসমীপে 
স্বাপিত করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত গোলাগুলি ছিল না, সুতরাং কামান- 
দ্বারা ফললাত হইল না । কথিত আছে, ইংরেজেরা এই সময়ে আপনাদের 


কুমার সিংহ । ১৫৭ 


(৫৯ সস পিস | পি শী পাত পা সস শসা আসিল সস 


দুর্গের নিকটে আক্রমণকারিগণের পুরোভাগে কতকগুলি গোরু সারি 
করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। গোধন বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় কুমার সিংহের 
লোকে ইংরেজদিগের উপর গুলি চালাইতে পারে নাই। এ দ্দিকে 
ইংরেজের। এ গো-শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিপক্ষের দিকে গুলিবৃষ্টি করিয়া- 
ছিলেন । ইংবেজের! উপস্থিত বুদ্ধিবলে কিছু কাল এইরূপে আত্মরক্ষা 
করিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ কুমাৰ সিংহকে সহসা নিরস্ত করতে সমর্থ 
হইলেন'না ৷ কুমাঁব কিং প্রবল প্রতাপে চাবি দিক্‌ বে্টন করিয়াছিলেন ; 
প্রবলপ্রতাপে সমগ্র আরা আপনাব পদাঁনত রাখিযাছিলেন ; ইংবেজগণ তুর্গ 
'হইতে বাহির হইযা' এ প্রতাপ খর্ব ঝবিতে পারিলেন না । ক্রমে তাহাদের 
খাগ্ঘ-সামগ্রী শেষ হইযা আসিল 3 ক্রমে তাহাব! নিস্তেজ হুইয। পড়িলেন ; 
দশ দিক্‌ অন্ধকাঁবময দেখিতে লাগিলেন ;) আঁকাঁশেব দিকে চাহিয। 
ঈশ্বরেব নিকটে বিযুক্তিব জন্য প্রর্থনা কবিতে লাগিলেন । তাহাদের 
এইরূপ বিপত্তিকালে স্থানাস্তব হইতে সাহায্যকারী সৈনিকেব সমাগম 
হইল । কুমাৰ সিং আবা অববোঁধ কবিয়াছেন শুনিয়া দানাঁপুবে 
সেনাপতি লষেড পাঁটনাৰ কমিশনর টেলব সাহেবেব পরামর্শে কতিপয় 
ইউবোপীয় ও শিখসৈম্য আরা পাঠাইয়া দিযাছিলেন ৷ সমুদষে প্রা চারি 
শত সৈন্য ও পনর জন আফিসর কাপ্তেন ডানবাবের অধীনে জাহাজে 
চড়িয়! আবার অভিমুখে আসিতেছিল। ২৯শে জুল[হ বৈকালে ইহারা 
জাহাজ হুইন্কে নামিল। সৈনিকগণ অনাহারে কাতর হইযাছিল । স্ুতবাং 
জাহাঁজ হইতে নামিয়ঃ অনেকে রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল । আরা 
যাইবার পথে যে একটি খাল ছিল, তাহ পার হইবার জন্য কেহ কেহ 
নৌকার অনুসন্ধানে গেল। সকালে সাতটার সময় খাল পার হইয়! 
আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । রাত্রি প্রায় ছুই প্রহর হইয়াছে ; 
চন্ত্রমা কিরণজাল সংযত করিয়', ধীরে ধীরে অন্তমিত হইতেছে, এমন 
সময়ে পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ সেনাপতি ডানবারের নিকট সে রাত্রি বিশ্রাম 


উট উর লাউ 


১৫৮ আধ্যকীন্তি,। 


করিবাব জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু ডানবার প্রার্থন! গ্রাহ্‌ করিলেন 
নাঃ তিনি অবরুদ্ধদিগের উদ্ধাবের জন্তে সেই রাত্রিতেই আরায় যাইবার 
আদেশ দিলেন। সৈনিকগণ চলিতে আরম্ভ করিল, আবার ধীরে ধীরে 
গভীর নিশীথের শাস্তি তঙ্গ করিযা, অগ্রসর হইতে লাগিল । সৈনিক- 
দলেব পুবোঁভাগ আরার সমীপবর্তী হইয়াছে, এমন সমঘে পথের পার্খস্থিত 
আত্রকানন সহস! জ্বলিযা উঠিল; সহস! নিশীথে ভঙ্কবী অনলশিখা 
দ্বিগুণ উজ্জ্বল হই । মুহূর্তমধ্যে আত্রকানন হইতে গুলির পর গুলি 
আসিযা৷ ইংবেজসৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল । অবিবত গুলিবৃষ্টি হইল। 
গুলির আঘাতে পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ অনস্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল । 
সেনাপতি ডানবার নিহত হইলেন । হতাঁবশিষ্ট সৈন্য উপায়ান্তর না! 
দেখিয়া! পশ্চাৎ হটিযা শোণ নদেব দিকে আসিতে লাঁগিল। কুমার 
সিংহেব সৈন্য এইরূপে ইংরেজসৈন্যেব ছুববস্থা ঘটাইল* ।| আরার 
অবরুদ্ধ ইংরেজেরা৷ গভীর নিশীথে দূর হইতে বন্দুকেব শব শুনিযা আশ্বস্ত 
হইযাঁছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদে সাহায্যের জন্য সৈনিকগণ অগ্রসর 
হইতেছে । কিন্তু তাহাদের আশা ফলব্তী হইল না। সাহায্যকারী 
সৈন্যের কোন চিহ্ন পাঁওযা গেল না। বন্দুকেব শব ক্রমে অনন্ত আকাশে 
মিশ্রিষা গেল, জ্যোতিশ্ম্য আত্বৃক্ষসমূহ ক্রমে ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল, 
অবরুদ্ধদিগের হ্ৃদ্য ক্রমে বিষাদ ও নৈরাশ্তের গভীর কালিমায় আচ্ছাদিত 
হইযা পড়িল। রাীত্রিশেষে একজন শিখ ভগ্রদূত বিপক্ষগণেব তজ্ঞাতসারে 
দুর্গে যাইযা, আপনাদের হুর্গীতির সংবাদ জানাইল। 


* এই সময়ে দ্ু্ট জন সিাবিলির়ান অনীম সাহসের পরিচয় দেন। এক জনের 
নাম মাল স, এপরের নাম ম'কৃডোনল, মাঙগল,স্‌। একজন চলৎশক্তিরহিত আহত 
সৈনিককে পিঠে কণিক। বিপক্ষদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয় চলিয়া অইদেন। এরূপ 
গুলিবৃষ্টির মধ্যে মাকৃডোনল, নৌকার হাল ঠিক করি] দিয়! অনেকের প্রাণ রক্ষণ 
করেন। এই শেষোক্ত সাহসী পুরুষ কলিকাত। হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি- 
ছিলেন। 


কুমার সিংহ। ১৫৯ 


এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে এইক্নপ ছূর্থীতির সংবাদে, অবরুদ্ধ ইংরেজের! 
মাথায় হাত দিয় বসিলেন। পানীয় জল শেষ হইয়া গিয়াছিল? নিদারুণ 
'পিপাসায় সকলের ক শুষ্ক হইয়৷ আসিল । হূর্গস্থিত শিখসৈন্য জলের 
অভাব দেখিয়া, কুপখননে উদ্যত হইল । এ কূপের জলদিয়া, তাহারা 
ইংরেজদিগের তৃষণ-শাস্তি করিল। এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ অতীত 
হইল । এক সপ্তাহ কাল ইংরেজের! একটি সক্ধীর্ণ গ্থহে আবদ্ধ থাকিয়া 
যাতনার একশেষ ভূগিতে লাগিলেন । ২র৷ আগষ্ট শ্রাতঃকালে আবার 
দুরে বন্দুকের শব্ধ হইল । এ দূরাগত ধ্বনি আবার অবরুদ্ধদিগের কর্ণে 
, প্রবিষ্ট হইয়া) তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নৈরাহ্) হর্য ও বিষাদের 
তরঙ্গ তুলিয়৷ দিল । 

বিন্সেণ্ট আয়াব নামক এক জন টৈনিক পুরুষ আপনার সৈন্য 
লইয়া; জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন । দান।পুর 
হইতে বকৃসারে আসিয।) তিনি আরার ঘটন! শুনিতে পাইলেন । আবাঁব 
পর দিন প্রাতঃকালে গাজিপুবের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সে স্থান 
তখন বড় নিরাপদ ছিল না । এজন্যে তিনি তথায় ছুইটি কামান রাখিয়া 
আবাঁব বকৃসারে ফিবিয়৷ আসিয়া আরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। এন্থলে 
আব একদল সৈন্য তীহাব সঙ্গে একত্র হইল । আয়ার এ সকল সৈন্য 
*ও কযেকটি কামান লইয|! আরাক্জ অভিমুখে যাত্র! করিল । 

এদিকে সমগ্র আবা কুমার সিংহেব পদানত হহয়াছিল। বৃদ্ধ 
রাজপুতবীরের প্রতাপে আরাস্থিত লোক কম্পান্বিত হলেও, সকলে 
সমান দুর্দশাগ্রস্ত হয় নাই। কুমার সিংহ শিরীহ লে।কের উপব. 
অত্যাচার করিতে নিষেধ কবিলেন। এই জনয়ে কয়েকটি, 
বাঙ্গালী তাহাব সম্মথে আনীত হয়েন। ইহাঁবা হংরেজের পক্ষে 
ছিলেন) ইংরেজের চাঁকবী করিয়া দিিনপাত করিতেন । স্থতৰাং 
ইহাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, কুমার সিংহ ইহাদের প্র/ণদণ্ড 





১৬০ আধ্্যকাত্তি। 


করিবেন। বাঙ্গালীর! কাতরভাবে, বিশুষ্কমুখে কুমার সিংহের সম্মুথে 
দীড়াইলেন। বৃদ্ধ রাজপুত বিক্ফারিতলোচনে, গম্ভতীরভাবে ইহাদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, নে দৃষ্টিতে আবেগের লক্ষণ নাই; জুবতার 
বিকাশ নাই, কঠোরতার পরিচয় নাই) সে দৃষ্টি প্রশান্ত অথচ 
জ্যোতির্য়। কুমাব সিংহ 'প্রশান্তভাবে বাঙ্গালীদিগের দিকে চাহিয়। 
কহিলেন, . “নির্ভয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ 
তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না” ইহা কৃহিয়। তিনি 
তীহাদিগকে হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয! দিলেন। তেজস্বী 
সৌম্য পুরুষ নিরীহ বাঙ্গালীর শোণিতপাত করিয়৷ বীবধন্ধের অবমানন৷ 
করিলেন না। বৃদ্ধ কুমার সিংহের প্রকৃতি এইরূপ উন্নত ছিল, 
এইরূপ পবিভ্র বীরধর্মে তাহার হৃদয় অলঙ্কৃত হইযাছিল । 

সেনাপতি আয়ার ১লা আগষ্ট সন্ধ্য,র সমযে গুজরাজগঞ্জ নামক 
পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তীহাঁর পথেব উভয পার্খস্থ ধান্যক্ষেত্র 
সকল জনপ্লাবিত হইয়! গিয়াছিল। কিয়দ্দরে পথের সম্মুথে ঘনসম্গি- 
বিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজ সেনাপতির গতিরোধেব জন্য কুমার 
সিংহ এ স্থানে সৈন্য সন্নিবেশিত করিযাঁছেলেন। আয়ার ২বা আগষ্ট 
প্রাতঃকালে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে অকম্মাৎ 
ভেবীধ্বনি হইল । ভেরীর শবর্ষে সেনাপতি বুঝিতে পাবিলেন, 
অদূরে বিপক্ষগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে । অনতিবিলম্বে কুমার 
সিংহের সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিপথবন্তী হইল। ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন । এদিকে কুমার সিংহের সৈন্য বৃক্ষশ্রেণীর পার্খভাগ 
হইতে আঁবচ্ছেদে গুলি কবিতে লাঁগিল। আধার পুবোভাগে কামান 
স্থাপন করিয়া, বিপক্ষের দিকে গোলাবৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন। 
কুমার সিংহের সৈন্য সবিশেষ সাহসী ও পরাক্রান্ত ছিল। তাহার 
সৈন্য সংখ্যাও ইংর্জদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্ত তিনি ছুই 


নার মং ১৬৯ 


বিয়ে বিপক্ষ অপেক্ষা ধার ছিলেন; প্রথম, তাহার কামান ছিল না। 
এদিকে ইংরেজ সেনাপতি কামানের সাহাষ্যে বিপক্ষের দিকে অবিরত 
গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। দ্বিতীয়, তাহার সৈনিকদলের বন্দুক 
উৎকৃষ্ট ছিল ন!। পক্ষান্তরে বিপক্ষগণ উৎকৃষ্ট “ম্াইডর রাইফল” 
নামক বন্দুকে সজ্জিত ছিল। যুদ্ধান্ত্রে এইরূপ হীনতায় কুমার 
সিংহের সৈন্য দীর্ঘকাল বিপক্ষের গতিরোধ করিয়া থাকিতে পারিল 
না। 'গোঁলাবর্ষণে তাহারা হটিয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে ছুই মাইল যাওয়াব পর 
একটি ক্ষুদ্র নদীতে তাহার গতিবোধ হইল। নদীর অপর তটে 
বিবিগঞ্জনামক ক্ষুদ্র পল্লী। নদী পার হওয়ার জন্য যে সেতু ছিল, 
কুমার সিংহ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন । এজন্যে আয়ার সে 
স্থানে নদী পার হইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণ পার্থে ফিরিয়া 
রেলওয়ের বাঁধের দিকে যাইতে লাগিলেন । এ বাঁধ দিয়া আরাব 
দিকে একটি রাস্তা গিয়াছিল। আয়ার উক্ত পথ অবলম্বন করিবার 
জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এদ্দিকে কুমার সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন. 
না। তিনি সৈম্ত সহ নদীর অপর তট দিয়া উল্লিখিত বাধের 
অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ইংবেজ সেনাপতি তাহার দিকে 
ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন » কিন্তু এবার কুমার 
সিংহ গোলাবৃষ্টিতে নিরন্ত হইলেন না। অগ্রতিহতবেগে, অবিচলিত 
উৎসাহসহকারে, অবারিতবিক্রমে ব্ধীয়ান্‌ ক্ষত্রিষবীব বিপক্ষের গতিরোধ 
কৰিতে দণ্ডায়মান হইলেন । বিবিগঞ্জেব সন্নিহিত ভূখণ্ডে ভয়াবহ সমরের 
আরম্ত হইল । 

বাঁধের নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র বন ছিল। ইংরেজ 
সেনাপতি বাধ ছাড়াইয়া আরাঁর পথে উপস্থিত হইতে ন! হইতেই 
কুমার সিংহ এ্রবন অধিকার করিলেন। মুহূর্তমধ্যে বনের অন্তরাল 


১৬২ আর্ধ্যকীন্তি। 


হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িতে 
লাগিল। গুলির পর গুলির আঘাতে সেনাপতি আয়ারের দলস্থ 
লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। আর তাহার! অগ্রসর হইতে পারিল 
না। কুমাব সিংহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
তাহারা এই আক্রমণ সহসা নিরস্ত করিতে সমর্থ হইল না। বৃদ্ধ 
রাজপুতের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়। ইংরেজ সেনাপতি চমকিত 
হইলেন। তিনি বিপক্ষের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন বটে, 
কিন্তু শ্রী গুলিতে তাহাদের সাহস ও উচ্ধম পরু্ণদন্ত হইল না । 
কামানের নিকটে যে সকল পদাতি সৈন্ত ছিল, তাহারা কুমার 
সিংহের আক্রমণে কামান ফেলিয়৷ পশ্চাতে হটিয়৷ গেল। বিপক্ষের! 
এই অবসরে প্রবলবেগে কামানের নিকটে আসিয়৷ পড়িল । ইংবেজ 
সেনাপতি আর কোন উপায় না দেখিয়া, সঙ্গীন চালাইতে আদেশ 
দ্িলেন। ইংরেজদিগের উৎকৃষ্ট সঙ্গীনের সম্মূথে বিপক্ষেরা অধিকক্ষণ 
স্থির থাঁকিতে পারিল না। তাহাব৷ ক্রমে এদিকে ওদিকে ধাবিত 
হইল । সনাপতি আয়ার ৩রা আগষ্ট প্রাতঃকালে আরায় উপনীত 
হইলেন । আবাব অবরুদ্ধ ইংরাজের আপনাদের উদ্ধারকর্তীকে 
'অক্ষতশরীরে সমাগত দেখিযা, আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

এদিকে কুমার সিংহ স্বকীয় বাসগ্রাম জগদীশপুরে গিয়াছিলেন। 
তাহার দলস্থ কতিপয় যুদ্ধাহত সিপাহী ইংরেজদিগের বন্দী হইয়াছিল। 
সেনাপতি আয়ার এ আহত বন্দীদিগের প্রতিও কিছুমাত্র দয়া 
দেখাইলেন না। তাহার আদেশে ছুই জন আহত সিপাহীর প্রাণদণ্ড 
হইল | ইংরেজ বীরপুরুষ এই রূপে বীরধর্থের সম্মান রক্ষা করিয়া, 
১১ই আগষ্ট জগদীশপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জগদীশপুবে 
যাইবার পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল? কুমার দিংহ এ জঙ্গলে 
'সৈম্তসন্নিবেশ করিয়। বিপক্ষের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন | কিন্তু 


কুমার সিংহ। ১৬৩ 


পনি আত 


তাহার চেষ্টা শেষে ফলবতী হয় নাই। আয়ার জগদীশপুরে গিয়া 
কুমার সিংহের সমস্ত স্বৃহ ভূমিসাৎ করেন। পবিত্র দেবালয়ও তীহার 
করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাঁয় নাই। কুমার সিংহ বহু অর্থব্যয় 
কবিয়া, একটি দেবমম্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি 
অসক্কোচে উহা৷ বিনষ্ট করিয়া, হিন্দুধর্মের যাব পর নাই অবমাননা 
করেন । কুমার সিংহের ছুই ভ্রাতা অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের 
বাসন্হও এঁরূপে বিধ্বস্ত হয়। জগদীশপুরের কিছু দূবে জৌতরানামক 
স্থানে কুমার সিংহের আর একটি আবাঁসবাটী ছিল। সেনাপতি আয়ার 
সৈম্ত পাঠাইয তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন । 

যখন কুমার সিংহ পরাজিত হইযা. জগদীশপুব পরিত্যাগ করেন, 
তখন তাহার বংশের অনেক মহিলা ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ 
করিবার জন্যে তাহার সঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন। ইহার! 
ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা, প্রকৃত বীরাঙ্গনার 
ন্যায় যুদ্ধে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন । কথিত 
আছে, কুমার সিংহ যখন ম্বকীয় আবাসগ্বহ ও দেবালয় ধ্বংসের 
সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত তইয়। জগদীশপুরে 
গিয়া, তথাকার সমস্ত ইংরেজ সৈনিক পুরুষকে নিহত করেন। 
ইংরেজের! অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়৷ তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত 
হয়েন। এই সময়ে কুমার সিংহের দলের স্ত্রী পুরুষ, সকলেই 
বুদ্ধবেশে সঙ্জিত হইয়া, বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করে৷ ক্ষতভ্রিয়মহিলাগণ 
অপরিসীম সাহসের পরিচয় দেন। শেষে যখন জয়ের আশ! 
নির্শুল হয়, তখন তাহারা আপনাদের কামানের মুখে মাথা রাখিয়াঃ 
আপনারাই আপনাদের" জীবন নষ্ট করেন। এইরূপে প্রায় দেড় শত 
যুবতী প্রশাস্তভাবে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, অনন্তকীত্তির 
অধিকারিণী হয়েন। 
১২ 
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শা এস সস পা এ না জর এ বউ এ স্পা ৯৬ চে আআ সস সই ইত উর 


জগদীশপুর বিধ্বস্ত হইল কিন্তু কুমার সিংহ ধৃত হইলেন না। 
কেহ কেহ বলেন, তিনি শাশারামের দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক, ইংরেজেরা৷ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে হস্তগত করিতে 
পারেন নাই। কথিত আছে, একদ। তিনি হাতীতে চড়িয়! গঙ্গা পার 
হইতেছিলেন, এমন সময়ে বিপক্ষের গুলি তীাহাব বাম বাহুতে 
প্রবিষ্ট হয়। কুমার সিংহ স্বহন্তে আহত বাহু কাটিয়া “মা গঙ্গে? 
তোমার সন্তানের এই শেষ উপহাব গ্রহণ কব।” বলিয়! গজায় 
ফেলিয়৷ দেন। শেষে এ আঘাতেই ভাগীরথীগর্ভে হস্তিপৃষ্ঠে তাহাব 
মৃত্যু হয়। 

কুমাৰ সিংহ একট গল্প বড় ভালবাসিতেন । কোনও কারণে 
মন অস্থির হইলেই তিনি তাহাব কথকের মুখে এ গল্প শুনিয়া, 
আমোদিত হইতেন। গল্পটি এই £-একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য 
আপনার ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে রাজ্যভাব দিয়া, স্বযং ছদ্মবেশে নানা 
স্থান পবিভ্রমণে উদ্যত হযেন। বিক্রমাদিত্যের যাত্রাকালে তর্তৃহরি 
তাহার সহিত এই নিয়ম স্থির করেন যে, রাজ্যে কোন গুরুতৰ 
ঘটনা উপস্থিত হইলে, যদি তাহাঁৰ পবামর্শগ্রহণ আবশ্তক হয়, 
তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথা রাজ্যমধ্যে ঘোষণ! 
করিয়া! দেওয়া হইবে। এ সাঙ্কেতিক কথাটি প্রচারিত হইলেই, 
তিনি বুবিতে পাঁবিবেন যে, রাজ্যে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত 
হইয়াছে । অসমথে ছন্পবেশে দ্বারদেশে উপনীত হইলে যদি দ্বারবান্‌ 
প্রধেশ করিতে না৷ দেয়, তাহ! হইলে তাহার কোঁন সহুপায় করা 
উচিত মনে করিয়া, উভয় ভ্রাতা আর একটী সাঙ্ষেতিক কথা 
ঠিক করেন। যে সময়েই হউক, বিক্রমাদিত্য দ্বারে আসিয়া 
দবাররক্ষক দ্বাবা এ কথাটি জানাইলেই ভর্তৃহরি বুঝিতে ' পারিবেন 
যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপনীত হইয়াছেন । এইরূপে নিযনম 'ছ্থির 
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হইলে বিক্রমাঁদিত্য ছল্সবেশে রাজধানী হইতে প্রস্থান কবিলেন। ভর্তৃহরি 
যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । | 

কিছু দিন পরে রাজ্যমধ্যে কোন একটি গুরুতর ঘটন৷ উপস্থিত 
হইল। তর্ভৃহরি পূুর্বপরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট সাক্ষেতিক 
কথা রাজ্যে প্রচার করিয়া দ্রিলেন। বিক্রমার্দিত্য উহা! শুনিয়া 
স্থির থাকিতে পারিলেন না; নিশীথে রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত 
হইয়া . ভর্তৃহরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। 
দ্বাররক্ষক ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্কে চিনিতে পারিল না; সুতরাং 
নিশীথসময়ে অপবিচিত, অজ্ঞাত পুরুষকে, রাজপ্রাসাদে বাইতে দিতে 
সম্মত হইল না। অবশেষে বিক্রমাদিত্য পূর্ববনির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথা 
ভর্তৃহরিকে জানাইতে কহিলেন । ঘ্বাববান্‌ ভর্তৃহরির শয়ন-মন্দিরের ঘারে 
উপস্থিত হইযা, সেই সাক্ষেতিক কথার উচ্চারণপূর্ববক কহিল, “মহারাজ ! 
একজন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাং করিতে ইচ্ছা! করি, এই কথাটি 
বলিয়! পাঠাইয়াছেন।” ভর্তৃহরি উহা শুনিয়! স্মবিলন্বে সন্ন্যাসীকে আপনার 
নিকটে আনিতে আদেশ দিলেন । দ্বার রক্ষক ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে 
ভর্তৃহরিব অনুমতি জানাইল । মহারাজ বিক্রমাদিতা ভর্ভৃহরির শয়নস্ৃহে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শষ্যার পার্থ দিয়া শোণিতলোত প্রবাহিত 
হইতেছে । ভর্তৃহরি অযলানভাবে, অবিকারচিত্তে শয্যায় বসিয়! রহিয়াছেন 
এই দৃণ্তে তাহার অতিশয় বিন্ধয় ও কৌতুহলের আবির্ভাব হইল । ভর্তৃহরিকে 
রক্তক্বোতের' বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন । ভর্তৃহরি অতি সামান্য ঘটনা! বলিয়া, 
উহা উড়াইয়। দিবাব চেষ্টা করিলেন ৷ কিন্তু বিক্রমাদিতয সবিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করাতে শেষে কহিলেন; “বিষয়টি অতি সামাম্য । শষ্যায় আমার 
স্ত্রী শয়ান ছিলেন । দ্বাররক্ষাক আলিয়া আমাদের নির্দিষ্ট সাক্কেতিক কথা 
কহিলে, আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনি দ্বারে উপনীত হইয়াছেন । 
আঁপনি এখানে আঁসিলে আপনার সহিত রাজনীতিঘটিত অনেক গোপনীয় 


১৬৬ আধ্্যকীত্তি ! 


সা ১ হয সপে 


পরামুর্শ হইবে । সে সময়ে আমাব স্ত্রীর এখানে থাঁকা উচিত নয় । এই 
নিশীথকালে তাহাকে গ্নহান্তরে পাঠাইয়! দিলে, অথব!। আমি স্থানাস্তরে 
গিয়। আগনাব রহিত সাক্ষাৎ করিলেও তিনি নানাপ্রকার সন্দেহ করিয়।! 
ভবিষ্যতে আমায় বড় বিরক্ত করিবেন। এই জন্তে আপনার আসিবার 
পূর্বেই তাহাকে অসির আঘাতে দ্বিখ্ড করিয়া! সমস্ত গোলযোগের শাস্তি 
করিয়াছি । ইহার পব দ্বিতীয় বার দাবপরিগ্রহ করিলেই হইবে । ইহাতে 
কোন আশঙ্কার কারণ বর্তমান থাকিবে না, গোপনীয় রাজনীতিও অপব- 
লোকের গোচর হইবে না। আমাব স্ত্রীর ছিন্ন দেহ পর্যযক্ষের নিয়দেশে 
রহিয়াছে । উক্ত দেহনিঃস্তত শেণিত-প্রবাহই এখন আপনাব দৃষ্টিগোচব 
হইতেছে 1৮ ভর্ভৃহরির কথায় বিক্রমাদিত্যের মুখমগুল গম্ভীর হইল, 
ললাটরেখ! উন্নত হইযা৷ উঠিল । 1 বক্রমাদিত্য বিক্ষারিতলোচনে কহিলেন, 
“ভাই ! আর পরামর্শ দেওয়ার প্রযোজন নাই 1” ইহ বলিয়! বিক্রমাদিত্য 
পূর্বের ন্যায় ছদ্মবেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । এই গল্প শুনিলেই 
কুমার সিংহ বলিতেন, “ভর্তৃহরি বেশ কাজ করিয়াছেন । রাজনীতির জন্টে 
এইরূপ সাহম এবং এইঝ্প দৃঢ়তার পবিচয় দেওয়া উচিত ১ কুমার সিংহ 
রাজনীতির গৌরব কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজনীতির রহস্তধারণে 
কতদূর সমর্থ ছিলেন, তাহা উপস্থিত গল্পানুরাগে পরিস্কট হইতেছে। সমগ্র 
শাহাবাদে কুমার সিংহের এমন প্রতাপ ছিল যে, কেহ প্রকাশ্ঠ পথে 
বা গ্হের বারান্দায় বসিয়৷ তামাক খাইতেও সাহস পাইত ন৷ ! সাহসে 
ও প্রতাপে, কর্মদক্ষতায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাক্স, বৃদ্ধ রাজপুতবীর শাহাবাদ- 
বাসীদিগের বরণীয় ছিলেন । জীবনের শেষ দশায় তিনি বাধ্য হইয়া 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন | ছুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে, ইহাতে তাহার বুদ্ধির স্থিরতা বা! দূরদর্শিতার গভীরত। প্রকাশ 
পায় নাই। 


সংযুক্তা । ১৬৭ 
তযুক্তা । 

্রী্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ অতীত হইযাছে। দিল্লীতে চৌহান- 
কুলববি পৃথ্ণীরাজ আধিপত্য কবিতেছেন ৷ কান্তকুজ রাঠোর কুলশ্রেষ্ঠ 
জয়চন্দ্রের পদানত রহিয়াছে । মিবাব পবাক্রান্ত সমবসিংহের শাসন- 
মহিমা গৌববান্থিত হইযাছে ॥ আর্ধ্গাবর্তে - আর্ধ্য মহাপুরুষগণ স্বাধীন- 
ভাঁবে শাসনদণ্ডেব পাবচাঁলনা কবিতেছেন। আর্ধ্যগণেব কীত্তিকলাঁপ 
চারণদিগেব ছন্দোময়ী গীতিকায় নিবদ্ধ হইয়া, চাবিদিকে উদ্ঘোধিত 
হইতেছে । কন্তাকুব্জলক্্মী সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসবের কাহিনী প্রসিদ্ধ কবি 
চাদ বর্দের রসময়ী কবিতায় গ্রথিত তইয়া, রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আমোদিত 
কবিতেছে । ৃ 

সংযুক্ত! কান্তকুজরাজ জযচন্দ্রের ছুহিতা। ১৭০ খ্রীঃ অবে তীহার 
জন্ম হয়। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন : তাহার 
কেবল অনুপম সৌন্দর্ষ্য ছিল না । এ সৌন্দর্য্যেব সহিত অসামান্য উদারতা 
ও মনস্থিতাও ছিল। মহারাজ জয়চন্দ্রের রাজধানীতে এই মহালক্ীর 

ংবরেব উদ্যোগ হইতে লাগিল । ভারতেব বহুবলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ 
এই অত্তুল্য ললনারত্ব লাভের জন্তে কান্ঠকুক্জে সমাগত হইতে লাগিলেন 

আত্মবিগ্রহে ভারতের সর্বনাঁশ হইয়াছে । আত্মবিগ্রহের স্থযোগে 
বিদেশী মুশলমান ভাবতবর্ষে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন । 
উপস্থিত সময়ে দিল্লীশ্বর পৃর্থীবাজ ও কান্যকুজবাজ অযচন্দ্রের মধ্যে ঘোঁরতর 
বিদ্বেষভাব ছিল ; উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাদি হইত। এই আত্মবিগ্রহে শেষে 
দিল্লী ও কান্যকুজ. উভয়েরই পতন হয়। উভষ জনপদই মহম্মদ গোঁরীর 
অধীনতা স্বীকার করে। 

মহারাজ জয়চন্দ্র কান্যকুজলম্ষী সংযুক্তার ন্বয়ংবরের পুর্বে রাজসুয় 
মহাঁষজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের 


১৬৮ আধ্যকীর্তি। 


লা রা. 6 রি এলি সরা রা রে রা বারি সত পি অপ ৬. সস 


অভীষ্ট মহাধজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন হয়। টারাবাজিজননীে যজ্ঞস্থলে 
দিল্লীশ্বর পৃথ্ণীরাজ ও তদীয় পবমবন্ধু মিবাঁরপতি সমরসিংহেব আগমন 
হইল না । ইহার! উভযেই জয়চন্দ্রেব নিমন্ত্রণ অগ্রাহ করিলেন ) জয়চন্্র 
এজন্য অভিমানী হইয়াঃ পৃর্থীরাজ ও সমরসিংহেব ছুইটি হিরগ্মষী প্রতিমূর্তি 
নিশ্বীণ করাইলেন | এই প্রতিমূর্তি দ্বাবরক্ষক ও স্থালীপরিষ্কারকের 
বেশে সজ্জিত হইয়া, সভামগ্পে স্থাপিত হইল । এদিকে রাজহুয়ের 
কার্য্য শেষ হইলে, সংযুক্তীর স্বয়ংবরের উদ্যোগ হইতে লাগিল । ভাবতের 
গুণগৌরবশ্রেষ্ঠ ভূুপতিগণ একে একে কান্তকুজ্জেব স্বযংবব সভ! অলঙ্কত 
করিতে লাগিলেন । রাঁজগণেব অধিবেশনের পর সংযুক্ত! শ্বয়ংববোচিত 
বেশভৃষায় সঙ্জিত হইয়া হস্তে ৰবমাল্য লইয়া, ধাত্রীব সহিত সনাগ্বৃহে 
সমাগতা হইলেন | ৃ 

যে গুণানুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়! মানবী প্ররুতিকে দেবভাবান্থিত 
করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্ত বাহা আববণে নিবাবিত হয় না। 
সংযুক্ত ইহার পূর্বেই পৃথ্বীরাজের অসামান্ত বীরত্বের বিবরণ শুনিঘ। 
তৎপ্রতি আসক্ত। হইয়াছিলেন। এখন পিতাব শক্রতায় সে আসক্তি 
নিরাকৃত হইল না । তিনি সাহসের সহিত পৃর্থীরাজকেই ববমাল্য দিতে 
ইচ্ছা করিলেন। স্থশোঁভন সভামগুপস্থ স্থসজ্জিত বাজগণের প্রতি তাহার 
দৃষ্টি নিপতিত হইল না । সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম কবিয়! পৃথ্থীরাজের 
হিরখয়ী প্রতিক্ৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন | জয়চন্দ্র' ুহিতাব 
এই অদৃষ্টপূর্বব কার্য্যে ্রিয়মাণ হইলেন। স্বয়ংবরস্থলীব রাজগণ তাদৃশ 
রূপগুণসম্পন্ন ললনারত্ুলাভে হতাশ হইয়া, আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে 
লাগিলেন । 

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্পণসংবাদ দিলীশ্বরের শ্রতিপ্রবিষ্ট হইল । 
সংবাদ পাওয়ামাত্র, তিনি সৈনিকদল লইয়া কান্ঠকুজে উপনীত "হইয়া 
সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন | অযচন্ত্র কন্যারবের উদ্ধাধার্থে 


সংযুক্তা । ১৬৯ 


যথাশক্তি চেষ্টা কবিলেন। কান্কুজ হইতে দিল্লীতে যাইবার পথে, পাঁচ 
দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল | শেষে পৃথীবাজ জয়লাভ 
কবিলেন। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষুবহদয়ে কান্তকুজে 
প্রতিনিবত্ত হইতে হইল * । 

পৃ্থীবাজ এই অসামান্য ললনারত্বেব অধিকাবী হইয়!, অনুক্ষণ তদগত- 
চিত্তে কাঁলাতিপাঁত কবিতে লাগিলেন । সংযুক্ষাব অসামান্য গুণে স্বব্থ- 
নুখও তাহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্ত অল্প সময়ের মধ্যেই 
ভর্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন । 

পুথীবাজ যখন এইরূপ সুখে কাঁলষাঁপন করিতেছিলেন, সংযুক্ত! যখন 
এইরূপ পতিসোহাগিনী হইয়। আহ্লাদসাগবে ভাসিতেছিলেন, তথন 
শাহবদ্দীন গোবী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন । সংযুক্তা আসন্ন শত্রর হস্ত 
হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্বপব হইলেন। কিরূপে বিপক্ষ সৈন্য 
বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ভারতভুমি বক্ষা পাইবে 
এই চিন্তাই তাহাব হৃদয়কে আন্দোলিত কবিতে লাগিল। তিনি ভর্তীকে 
চতুবঙ্গ সেনাদলেব অধিনায়ক হইয়া, শীঘ্রই বণক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ 
কবিলেন। সংযুক্তার যত্ব কেবল ধঁ অনুরোধমাত্রেই শেষ হইল না। তিনি 
সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গন্তীবস্বরে পৃথ্ীবাজকে কহিলেন, 
“জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । আমবা আজ যে জীবনআ্োতে দেহ 
ভাসাইয়া পাথিব স্থুখ উপভোগ করিতেছি, হয়ত কালই তাহ! অনস্ত- 
কালসাগবে বিলীন হইতে পারে। ইঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুব দেহের মমতায় আকুষ্ট 





ক কেহ কেহ কহেন, জর়চন্ত্র পৃথীরাজের ন্বর্ণময়ী প্রতিঘু্তিকে দ্বাররক্ষকেব পদে 
স্থাপিত করাতে পৃথসীরাজ তুদ্ধ হই সৈম্যপামস্তসনভিব্যাহারে কান্তকুজে গমনপূর্ববক 
জয়চন্ত্রকে বুদ্ধে পরাত্ত করেন। এই সমগ্নে সংযুক্ত! প্রথীরাজকে দেখি মনে মনে 
তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পর সংযুক্ত পিতৃকর্তৃক জিজ্ঞাসিত। হইয়া! উত্তর 
করেন, তিনি পৃথীরাজকেই বিবান্থ করিবেন। পৃধাীরাজ লোৌকপরম্পরায় এই সংবাদ 
খুনির! গুনর্ব্বার কান্তকুজ্ে গিয়!, সংযুক্তাকে স্বকীয় রাজধানীতে জানম্সন করেন। 








১৭০ আধ্যকীনতি। 


নি রস ৭৯ পলি ৯ আও আইজি ইউর শী পি ্শরজি আও সপ সপ্ত 


হইয়া চির্থািনী কীন্ভিতে জনারনি দেওয়া বিধেয় নহে। ধিনি মহৎ 
কার্য্য সাধন করিতে গিয়া, প্রাণ বিসজ্জন কবেন) তিনি চিরকাল এই জগতে 
বর্তমান থাকেন । আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া 
অমব্তাব দিকে মনোঁষোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর 
দেহ দ্বিখও করুক; তোমাৰ 'অধিষ্ঠিত তেজন্বী অশ্ব শক্রর শোণিতশ্রোতে 
সম্তরণ করুক, তোমাব চতুবঙ্গ সৈনিকদল “হর হর” ধ্বনিতে চতুর্দিক্‌ 
প্রতিধ্নিত করুক, এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয কবিও না, বণস্থলের 
ভয়ঙ্কর ভাবে ভীত বা! কর্তব্যবিযুখ হইও না । সাহস, উদ্চম ও যত্বেব সহিত 
স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কব, আমি পরলোকে তোমার অদ্ধাঙ্গভাগিনী 
হইব।” বীরবালা, বীবজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজোগর্ভ বাক্য 
নির্গত হইযাছিল; এইরূপ তেজস্থিত! পৃথ্ণীবাজেব হৃদয়ে প্রবেশ কবিয়। 
তাহাকে উৎসাহিত করিয! তুলিয়াঁছিল। 

অবিলম্বে সৈনিকগণ সমবেত হইয়া, বুদ্ধে যাত্র! কবিল। ভারতের 
প্রায় সমগ্র ক্ষত্রিয়বীব এই মহাযুদ্ধে শবীব ও মন উৎসর্গ কবিলেন। 
আর্্যাবর্তের রাজন্যকুলের “হব হব” ধ্বনিতে চাবি দিক্‌ কম্পিত হইতে 
লাগিল। পুর্ণীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া শাহবদ্দীনকে সমরে 
আহ্বান করিলেন । উত্তব ভারতের নাঁবাণপুর গ্রামে ( তিরৌরী ক্ষেত্রে ) 
উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল | বিপক্ষ সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের তুর্ববার 
পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে (লাগিল, শক্রর পতাকা, শত্রু অন্ত, 
পৃথ্থীরাজের হস্তগত হইল । শাহবদ্দীন গোরী পরাজিত হইয়া, ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ করিলেন! পৃথথীবাজ বিজয়ী হ্ইয়। দিল্লীতে প্রত্য বৃত্ত 
হইলেন | 

পরাজিত হুইবার ছুই বৎসর পরে শাহবদ্দীন আবার ভারতবর্ষে উপনীত 
হইলেন। এবারেও পৃর্থীরাজ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
অবিলম্বে সমরসংক্রান্ত সত। সংগঠিত হইল, নান! স্থান হইতে সৈনিকগণ 


সংযুক্তা। ৷ ১৪১ 


৬পশ শালি তি পা সিস্ট পপি সর সপ | পি | পে? শী হট সপ অরিন স্পস্ট আপ সপ পা সস সপ সি সপ সি পরিসর আস 


সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়! অধিনায়কের 
সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন ৷ কিছু দিনেব মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্বার বিশাল 
সৈন্তসাগরের আবির্ভাব হইল । 

মহাবীর সমর সিংহ এই সময়ে দিল্লীতে উপনীত হইয়া, যুদ্ধেব 
প্রণালী সম্বন্ধে য সকল মত ব্যক্ত করিলেন, পৃর্থীরাজ তৎসমূদ্রয় বত্ের 
সহিত লিখিয়। লইলেন। এদিকে যুদ্ধযাত্রীব সকলেই শ্ব স্ব পরিবার- 
বর্গের নিকটে বিদায় লইল। মাতা, ছুহিত।, স্ত্রী, সকলেই তাহাদিগকে 
বণে ভঙ্গ দেওয়া অপৈক্ষা রণতূমিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেষঃ বলিয়া 
বিদায় দিল। সংযুক্ত ভর্তাকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন, সাঁজাইনুত 
সাজাইতে হঠাৎ তাহার হৃদয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইযা উঠিল ৮ 
হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্বিত হইতে লাগিল; সংঘুক্তা অনিমেষলোচনে 
পৃথ্থীবাজেব দিকে চাহিলেন, অতকিতভাবে কয়েকটী মুক্তাফল কপোল 
বহিয়া বক্ষোদেশে গ্তিত হইল । পৃর্থীরাজ কালবিলম্ব না করিয়া সৈনিক- 
দলসহ নগর হইতে বহির্গত হইলেন । সংযুক্ত৷ ভর্তার গমন পথ নিবীক্ষণ 
করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকাঁরে কহিলেন,-_“্বর্গ ব্যতিরিক্ত 
বোধ হয, আর এই যোগিনীপুরে ( দিল্লীতে ) দযিতের সহিত সম্মিলন 
হইবে না ।, 

পৃথ্বরাজ দৃশদ্বতীর তটে উপস্থিত হইলেন | চতুর মুসলমান 
নদীর অপধিতট হইতে চাতুরীজাল বিস্তাব করিলেন। হিন্দুগণ 
চতুরের চাতুরী বুঝিতে না! পারিয়! উৎসবে মত্ত হইলেন। শাঁহবন্ধীন 
এ সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হিন্দুসৈন্ত তাড়াতাড়ি 
অস্ত্র লইয! সমরে প্রবৃত্ত হইল। যতক্ষণ ক্ষত্রিয়শোণিতের শেষ 
বিন্দু ধমনীতে বর্তমান ছিল, ততক্ষণ তাহাব! শক্রর সহিত যুদ্ধ 
করিল. কিন্তু পরিশেষে তাহার্দের দেহরত্ব ভারতভূমির ক্রোড়শাযী 
হইতে লাগিল। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সমরপিংহ সমরক্ষেত্রে 


১৭২ আধযকাণ্তি | 


ইস অপ লস শপ পিসী আপস পপি সপ সপ সপ পি সপ আপন অপ উই চি ওম জা উজ 


বানি এজারারজা। ৃ্ীরা অসীম সাহসে যুদ্ধ কয বন্দীভূত ও 
শেষে শক্রব হস্তে নিহত হইলেন । ক্ষত্রিয়শোণিতসাগরে ভারতের 
সৌভাগ্যরবি ডুবিল ; সংযুক্তাব অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পূরিণত হইল । 


অবিলম্বে এই শোচনীয় সংবাদ দিল্লীতে পুছিল। সংবাদপ্রাপ্তি 
মাত্র সংযুক্তা চিত। সজ্জিত করিলেন । দেখিতে দেখিতে চিতানলেব শিখা 
গগন স্পর্শ কবিল। সংযুক্তা বত্বময় অলঙ্কারবাশি দূরে নিক্ষেপপূর্ববক 
রক্তবন্ত্র পারধান ও রক্তপুষ্পমাল্য ধাঁরণপূর্ব্বক এ্ী'অনলে প্রবেশ কবিলেন। 
নিমেষমধ্যে তাহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভন্মরাঁশিতে পবিণত হইল | 
| পৃর্থীরাজ সংযুক্তীকে ছাড়িয়া যত দিন ব্ণভূমিতে ছিলেন, 
তত দিন কেবল জল সংযুক্তীব জীবন রক্ষার অবলম্বন ছিল। চাদ 
কবিব গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তাব এই অসামান্ত পাঁতিব্রত্যেব 
বিবরণ বণিত আছে। সংযুক্ত পতিব্রতাব দৃষ্টান্তস্থল, স্বরগস্থ দেবীসমাজে 
ববণীয়া । পতিত্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাহার নাম 
সমাবেশিত হইবার যোগ্য । 


এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তাঘটিত অনেক 
চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যেছুর্থ সংযুক্তীর বিলাসক্ষেত্র ছিল, তাহার প্রাচীর 
সাজ পর্য্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে, যে প্রাসাদে সংযুক্ত পতিসোহাগিনী 
হইয়া! অবস্থিত্তি বরিতেন, তাহার স্তম্তরাজি আজ পর্য্য্ত্ প্রাচীন দিল্লীর 
ভগ্নাবশেষ শোভিত করিতেছে । কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে 
ধু ভথ্নীবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে এঁ ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরা শ 
অন্ত প্রাসাদের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্ত 
কখনও .এই জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেন না। তীহাঁর সরলতা, 
তাহার পাতিব্রত্য, তাহার মহাপ্রাণত, চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসে 
জান্ল্যমান রাখিবে। | 





১৭৪- আধ্যকাত্তি। 


শা পপ পপ ৯০ পপি শা শস্মপর উবার পাল | আপ আর সক কিউ বি হা এসসি (জকি | জি জন্স্স্পর 


রাজসিংহের রাজধর্ম । 


আওরঙ্গজেব দিলী ময়ুরাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। বিশ্বাস 
ঘাঁতকেব বিশ্বাসঘাতকায় রাজত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তাহার 
বৃদ্ধ পিত! কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাহার সহোদরগণ ঘাতকের হস্তে 
রাজ্যপ্রাপ্তির আশার সহিত আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিযাছেন। নিষ্ঠবব' 
সম্রাট দযাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয় আত্মীয়স্বজনেব শোঁণিতপাতি কবিয়া, 
চিরভক্তিভাজন জনককে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া) সাম্রাজ্যস্থখ 
সম্তেগ করিতেছেন। এই সময়ে ছুই জন হিন্দুবীব ধর্মান্ধ সমাটের 
অত্যাচারের বিবদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রবাজ 
শিবাজী অপূর্ব তেজস্বিতাৰ সহিত হিন্দুব গৌবব রক্ষা করন 
আর্ধ্যাবর্তে মিবারের অধিপতি বাণ রাঁজসিংহ লোঁকাতীত দৃঢ়তার 
সহিত প্ররুত রাজধর্ম্বের পরিচয় দেন । 

আওবঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্য অধিকাঁব করিয়া, হিন্দুধর্মেব প্রতি 
ঘোরতর বিদ্বেষ দেখাঁইতে লাগিলেন। ধন্মান্ধতাঁৰ সহিত তাহার 
ভোগস্পৃহা বাড়িতে লাগিল। তিনি রূপনগরের অধিপতি বিক্রমশোলাঙ্কীর 
লাবণ্যবতী তনয়ার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন। রাজপুতবালাকে 
আনিবার জন্যে অবিলম্বে রূপনগরে ছই হাজার অশ্বীরোহী প্রেরিত 
হইল। কিন্তু তেকন্থিনী রাজপুতকুমারী ও প্রস্তাবে সম্মত* হইলেন 
না; বিধম্মী মোগলের মহিষী হইয়া আপনার বংশের অবমাননা 
করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঘ্বণা ও বিরাগের সহিত মোগল 
সম্রাটের দাস্তিকতার সমুচিত পরিশোধ দিতে প্রস্তুত হইলেন 
তাহা স্থৃতিতে রাণ৷ রাঁজসিংহের অলোকসামান্য গুণগ্রাম বিরাজ 
করিতেছিল। রূপনগরের রাঁজবাল৷ এব অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুরুষসিংহের 
অন্কলক্ষ্মী হইতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । এখন মোগলের অবৈধ প্রস্তাব 


রাজসিংহের রাজধন্ম । ১৭: 
শুনিয়।, তিনি স্থিব থাকিতে পারিলেন না । ক্রোধে ও অভিমানে 
তেজন্িনী রাজবাল! রাঁপা রাজনিংহকে বলিয়! পাঠাইলেন, “রাজহংসী 
সারসের সহচরী হইবে? যে রাজপুতকুমারীর দেহে পবিত্র শোণিত 
প্রবাহিত হইতেছে, সে বানরমুখ অসভ্যকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ 
করিবে? যদি আমার সম্মান রক্ষা করা না হয়,ঃযদি চিরপবিত্র 
আধ্যগৌরব অঙ্ুপ্ন না থাকে» মোগলের কঠোর হস্ত যদি আমাদেব 
চিরন্তন মর্য্যাদাব বিলোপসাধনে উদ্যত হয, তাহা হইলে আমাদের 
বংশের প্রাতঃম্মরণীয়। প্মিনী প্রভৃতি যে পথ অবলম্বন করিয়া, অন্তিমে 
অনস্তন্থখের অধিকারিণী হুইয়াছিলেন, আমিও অসম্কুচিতচিত্তে সেই 
পথ অবলম্বন করিব” রূপনগরের পুজনীয় কুলপুরোহিত প্রাণ 
রাজসিংহের নিক্ট যাইয়া, রাজপুতবালার এই কথ! জ্ানাইলেন। 
রাজসিংহ আপনাদের বংশমর্য্যাদার সম্মান রাখিতে উদাসীন হইলেন 
না। তিনি একদল সাহসী রাজপুত যোদ্ধা! লইয়া! আরাবলির পাঁদদেশ 
অতিক্রমপূর্বক রূপনগরে উপনীত হইলেন । তীহাবৰ পরাক্রমে মোঁগল 
সৈন্য পরাজিত হইল । তেজন্বী ক্ষত্রিয়বীর তেজস্থিনী ক্ষত্রিযবালাকে 
উদ্ধার করিয়া, আপনার রাজধানীতে আসিলেন। প্রবলপ্রতাপ 
মোঁগলের বিপক্ষতাতেও রাজপুতের বাজধর্শের সম্মানহাঁনি হইল ন|। 

এদিকে আওরঙ্গজেবের অপকর্মের শাস্তি হইল না। সম্রাট, 
হিন্দুদিগকে অধিকতর নিষ্বহীত করিবার জন্য “জিজিয়া” কর 
স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই কর কেবল হিন্দুদদিগকেই 
দিতে হইত । তাহার আদেশে আন্বেররাজ জয়সিংহ পরাক্রান্ত শিবাজীর 
প্রতাপ খর্ব করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; 
মাড়বারের অধিপতি বশোবন্ত সিংহ রাজকীয় কার্য্যসাধনের জন্যে কাবুলে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন | ইহারা উভয়েই মোগলরাজদ্বের প্রধান অবলম্বনম্বরূপ 
ছিলেন । মোগলমআট্‌ ইহাদের বিশ্বব্ততা এবং। ইহাদের কার্য্যকুশলতার 


পি পর 


১৭৬ আর্্যকীণ্তি। 


সিসি চািই লিলির 


উপর নির্ভর করিয়াই অনেফ সময়ে অনেক সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতেন । 
*'ঞ্জজিয়া”» কর স্থাপনের সময়ে পাছে ইহারা খোরতর আপত্তি 
করিয়া অভীষ্ট বিষয়ের অন্তরায়স্বর্ূপ হয়েন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব 
গোপনে বিষ প্রয়োগ করিয়া, উভয়েরই প্রাণনাশ করিবার 
আদেশ পাঠাইলেন । আদেশ কার্ষ্যে পরিণত হইল। বিশ্বস্ত রাজপুতঘয় 
আপনাদেব বিশ্বস্ততা দেখাইতে গিয়া, বিদেশে অনম্ত নিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন। যশোবস্তের মহিষধী আপনার শিশুপুভ্র অজিত 
সিংহকে লইয়া, কাবুল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেছিলেন ; 
মোগল সন্রাট তীহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন । কিন্তু 
তীহাদেব বক্ষক পরঃক্রান্ত' ছুর্ণাীস এই আদেশে অবনত মস্তক 
হইলেন না। আড়াই শত মাত্র সাহদী রাজপুত একটি গিরিসঙ্কটে 
পাঁচ ভাজাব মোগল সৈন্যকে আটক করিয়া রাখিল। এই অবসরে 
যশোবস্তেব বনিত। নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন। এদিকে 
রাজসিংহ স্থিব থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া, অজিত 
সিংহ ও তাঁহার মাতাকে রক্ষা করিলেন । তাহার আদেশে ইহাদের 
আবাসস্থান নিরূপিত হইল, তাহার আদেশে মোগল সম্রাটের আক্রমণ 
হইতে ইহাদ্দিগকে রক্ষ। করিবার জন্য সাহসী রাজপুতগণ নিয়োজিত 
হইতে লাগিল। বাণ! রাজসিংহ স্বয়ং ইহাঁদের প্রধান বক্ষক হইলেন। 
ক্ষলিয়শ্রেষ্ঠ রাজসিংহ ক্রুরপ্ররৃতি আওরঙ্গজেবের কঠোর আদেশ উপেক্ষা 
করিয়া নির্ভীকচিত্তে অনাথ শিশু ও তদীয় অনাথ! জননীর মধ্যাদা রক্ষা 
করিলেন। 

আওরঙ্গজেবকে জিজিয়” কর স্থাপনে উদ্ভত দেখিয়া, রাগ? 
রাঁজ্বসিংহ মন্্ীহত হইলেন। ভাঁরতভূমিতে চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুজাতির 
অধমাননা হইবে, 'আর্য্যগণ মুসলমান-হস্তে নিশ্বহীত হইতে গাঁকিবে, 
ধর্ধীন্ধ সত্রাট "আপনার ধর্ণসম্প্রদায়কে যাদ দিয়া, অর্থের জন্টে 


রাজসিংহের মিজি | ১৭৭ 


১০৫ এ ৩ সি সপ্ত আট আস পপর এস কস্তজজ 


কেবল | হিস্ৃহগকেই নিপীড়িত করিতে প্রবন্ত হইবেন, এ ক্ষোভ 
তাহার হৃদয় হইতে অস্তহিত হইল না। বাঁজধর্মবিৎ রাজন্যশ্রেষ্ঠ 
নির্ভয়ে এ অনুচিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার 
ধমনীতে শোণিতবেগ খরতর হইল? হৃদয়ে অপুর্বব তেজস্থিতার বিকাশ 
হইল) ক্ষোভ, রোষ ও অপমান, মানসক্ষেত্রে একেবারে উদ্দিত হইয়৷ 
তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। তিনি হিন্দুগণের অধিনায়কন্বরূপ 
হইয়াঃ হিন্দূজাতির সম্মানিত নামে আওরঙ্গজেবকে পত্র লিখিলেন £-__ 

“সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের মহিনা! প্রশংসিত হউক | তৃর্ধ্য ও চন্দ্রের 

ন্যায় গোৌরবান্বিত আপনার বদান্যিত প্রশংসিত হইতে থাকুক । আপনার 
উঠ, আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়া, 
তথাপি সমুচিত বাঁজভক্তিব নিদর্শন দেখাইতে শ্নামার কিছুমাত্র ক্রি 
নাই। এই হিন্দুস্থানের বাজাঃ রায় ও সন্্রাস্তগণের ইরাণ, তুরাণ, শাণ 
ও রুমের ভূপতিগণের, সপ্তঝতু জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থগপথ ও 
জলপথ-যাত্রিগণের সর্ধাঙ্গীণ উপকার সাধনে আমি সর্বদা প্রস্তুত 
রহিযাঁছি। এবিষষে বোধ হয়, আঁপনাঁব কোন সন্দেহ নাই । এই জন্যে 
আমি আমার পূর্বকৃত কার্ধ্য স্মরণ এবং আপনার সৌজন্যের উপর নির্ভর 
করিয়া সাঁধারণেব স্থার্থ-সংস্থষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি । 
আমার আশা আছে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ মনোঘোঁগী হইবেন। 

“আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকাজ্জীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার জন্যে আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন ; এবং আপনার 
শূন্য ধনতাগার পূর্ণ করিবার জন্যে একটি চিনির কর সংগ্রহ করিবার 
আদেশ দিয়াছেন । 

“আপনার স্বর্গীয় পূর্বপুরুধ মহল্রদ জালাল উদ্দীন অকবর সমবর্শিতা 
ও দৃঢ়তার সহিত বাযাক্প বৎসর কাল এই সাম্রাজ্যের কার্ধা নির্বাহ 
করিয়াছেন । তাঁহার পাতে সকজ জাতির লোকই গুস্বচ্ছন্দে ছিল । 


১৭৮ , আধ্যকীর্তি। 


২ নিই ন্ রসি সস উস পা সি সভা ই সত 





আদি নিস এন মর 


ঈশা, মূসা ব! মহম্মদেব শিল্তই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুজাঁতির ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও উদারভাব 
প্রদর্শন করিতেন ' এইরঁ্প সমদর্শিতার জন্যে তাহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতাব 
আবেশে তাহাকে জগদ্গুরু বলিয়া অভিহিত কবিত ৷ ণ 

“ন্বর্গায হুবউদ্দীন জাহাগীর বাইশ বসব যথানিয়মে প্রজা পালন 
করিয়াছেন । মিত্ররাজগণেব প্রতি বিশ্বাস থাকাতে তিনি 'সকল সমযে 
সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতেন। 

«মহিমান্বিত শাহ জহ! বত্রিশ বৎসর শাসন দণ্ডের পরিচালনা করিয়া, 
দয়া ও ধর্সেব গৌববযুক্ত পুরস্কার অক্ষয় সুখ্যাতির অধিকাবী 
হইয়াছেন । 

“আপনার পুর্বপুরুষগণের লোকহিতকর কার্য এইরূপ । তীহাবা 
এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্তী হইয়া) যেখানে পদার্পণ কবিতেন, 
দেই খাঁনেই বিজয়লক্ী ও সৌভাগ্যশ্রী তাঁগদের অগ্রবর্তিনী হইত। 
তাহারা অনেক দেশ ও অনেক হুর্গ আপনাঁদের অধীন করিয়াছেন । 
কিস্ত আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে খ্খলিত হইয়াছে । 
এখন অত্যাচার ও অবিচারস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, 
স্ছতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান এরপে হস্তত্রষ্ট হইয়। পড়িবে । 
আপনার প্রজার! পদদলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্ক 
প্রদেশ ছুঃখদারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে । যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশুন্য 
হয়েন, তখন সন্ত্ান্ত শোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে ?' সৈনিকগণ 
বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকের! নানারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ 
নিঃস্ব হইয়৷ পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ রাত্রিকালের আহারের সংস্থান 
করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নৈরাস্ত্রে উন্মত হইয়া সমস্ত দিন শিরে 
করাঘাত করিতেছে । 

., ঘষে রাজ)াধিপতি এইরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর করভারে 
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নিপীড়িত করিবার জন্যে আপনার ক্ষমতার বিনিয়োগ কবেন, তাহার 
মহত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই হর্দশার সময়ে পূর্ব্ব হইতে 
পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট হিন্দুধর্মের উপর 
ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী; বৈরাগী ও সন্ন্যসীদিগের নিকট 
হইতে কর গ্রহণ করিবেন। স্থুপ্রসিদ্ধ তৈমুরবংশেব গৌরবের প্রতি 
অনাদর দেখাইযা, তিনি এইরূপে নির্জ্নস্থানবাসী নিরপবাধ তপস্থীদিগের 
উপব আঁপনাব ক্ষমতা বিস্তারে উদ্ধত হইযাছেন। আপনি যে কোন 
স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর 
সমগ্র মানবজাঁতিবই ঈশ্বব; তিনি কেবল মুসলমানদিগেব ঈশ্বব নহেন । 
হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাহার সমক্ষে তুল্য । বর্ণভেদ কেবল তীহাব 
প্রবর্তিত রীতিমাত্র। তিনিই সকলের অস্তিত্বেবে আদি কারণ। 
আপনাদের ধর্ম্মন্দিবে তাহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয় । দেবালযে 
ঘণ্টাধ্বনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইযা থাকেন। অপরাঁপব লোকের 
ধর্ম ও আচারের অবমাননা করা, আর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাব 
বহিভূ্তি কার্য্য করা, উভয়ই সমান। যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত 
করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতঃ আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে। 
এই জন্যে কবি ষথার্থ ই কহিয়াছেন যে, সবিশেষ ন! জানিয়! শুনিয়, স্বর্গীয় 
শক্তির নানাবিধ কার্ষে/র বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া! উচিত নহে । 

“আপনি হিন্দুদিগের নিকটে ষে কর চাহিতেছেন, তাহা! ন্যায়পরতাৰ 
বহিভূ্তি। উহা! সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত নহে। উহাতে দেশ 
অধিকতর দরিদ্র হইবে । অধিকন্তু উন হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের 
একান্ত বিরোধী । কিস্তষদি আপনার ধর্শান্ধতা আপনাকে এ কার্যে 
প্রবর্তিত করে, তাহা হুইলে ন্যায়পরতার নিয়মান্ুসারে হিন্দুদিগের প্রধান 
রাম সিংহের !নকটে অগ্রে প্র কর প্রার্থনা করা উচিত। পরে আপনার 
এই শুভাকাজ্ষীকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্তব্য । কিস্তু পিপীলিকা 


৯৩ 
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ও বচ্ার নিপীড়িত কব! প্রকৃত বীরত্ব ও মহাঁনুভাঁবতার লক্ষণ 
নহে । আপনাব অমাত্যগণ যে, ন্যায়পরত। ও সম্মানের সহিত শামন- 
কার্ধ্য নির্বাহ করিবাব নিমিত্ত আপনাকে সছুপদেশ দিতে উদাসীন 
রহিয়াছেন, ইহাতে আমাৰ নিবতিশয বিম্মঘ জন্মিতেছে *» 

রাণা বাজসিংহেব পত্রে এইরূপ মৌজন্য অথচ এইরূপু অভিমান ও 
এইরূপ সাহস পরিষ্ফুট হ্ইযাঁছিল। ক্ষত্রিয ভূপতি এইব্ূপ নম্রতা” 
এইরূপ তেজস্থিতা এবং এইরূপ স্পষ্টবাদিতাৰ সহিত দিললীব সম্রাটুকে 
অপকর্মে নিবস্ত হইতে অনুবোঁধ কবিযাঁছিলেন ৷ বাঁজনীতিব উচ্টিতযঃ ১ 
ভাঁবেব গভীবতাঁধ উদাঁরতাব মহিমায় এবং প্রকৃত বীব্ত্বেব উচ্ছাঁসে 
ধীপত্র পুথিবীব যে কোন সভ্য দেশেব বাজনীতিজ্ঞেব নিকটে 
সমুচিত সন্মান পাইতে পাবে । এ পত্রে প্রতি অক্ষবে হিন্দুব হিন্দুত্ব 
পবিদ্যুট.ভইতেছে এবং হিন্দু বাজাব প্রকৃত বাজধন্ম্ের পবিচয় পাও 
ফাইতেহে। 

উক্ত পত্র এবং যশোবস্ত সিংহেব জ্ীর বিমুক্তির সংবাদ পাইযা, মোগল 
সনাটু ক্রোধে অধীর হইলেন। ক্রোধেব আবেগে তিনি বাণ! 
রাজসিংহের বিকদ্ধে যুদ্ধ কবিবাব উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । এই 
জন্যে ব্গদেশ, কাবুল ও দক্ষিণাঁপথ হইতে তীভাব পুত্রগণ রাজধানীতে 
আসিলেন। ইহাঁদেব প্রতি এক এক দল সৈন্যেব পরিচালনভাবৰ 
সমপিত হইল । আওরঙ্গজেব এইরূপে বহু সেনাপতি *ও বহুসংখ্য 
সৈন্য লযাঃ মিবারেব অভিমুখে যাত্র। করিলেন ৷ এদিকে রাজসিংহও 
আপনাদের বংশেব গৌবববক্ষাযঘ উদাসীন ছিলেন না। তিনি 
সৈনিকদল তিন ভাঁগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগের অধ্যক্ষতা জ্যেষ্ঠ পুক্র 
জযসিংহের উপর সমর্পণ কবিলেন। ভীমসিংহ অন্য ভাগের আঁধিনায়ক 
হইলেন । রাণ। স্বয্ং প্রধান ভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া, সম্রার্টের 
গাতিবোধার্থে অগ্রর হইতে লাগিলেন । পার্বত্য প্রদেশের 'মাদিম 
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অধিবাসিগণও আযাবের হিন্দুস্য্যের লাহায্যের নিমিত্ত মিবারের রক্তবর্ণ 
পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হইল । 

মিবারের অধিপতি এই সকল সাহসী সৈন্য ও আরাবলি পর্বতের 
উপর নির্ভর করিয়া, মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । রাজকুমার 
জয়সিংরুহর পরাক্রমে বিপক্ষের থান সামগ্রী সংগ্রহেব পথ নিরুদ্ধ হইল। 
আওরঙ্গজেব হুর্ণম পার্ধত্য প্রদেশে অনাহারে কষ্টের একশেষ ভূগিতে 
লাগিলেন । তাহার শিবিরে নিদারুণ ছুতিক্ষের আবির্ভাব হইল । তাহার 
প্রিয়তম! মহিষী রক্ষকগণে পরিবৃত| হইয়া) পর্বতে অপব পার্থে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন । তিনি রাজসিংহের নিকটে আনীত হইলেন । বু'জজসিংহ 
তাহার প্রতি সমুচিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন কবিলেন, এবং উপযুক্ত 
রক্ষক সক্ষে দিয়) আওরঙগজেবের নিকটে পাঠায়! দিলেন । এদিকে 
তাহার আদেশে মোগলের খাগ্ভ সামগ্রী আনয়নের পথ বিষমুক্ত হইল । 
তিনি পরাক্রান্ত শক্রবও অনাহার-কষ্ট দেখিতে পারিলেন না । বাজসিংহ 
বিধর্মী বিপক্ষের খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তির সুযোগ করিযা দিযা তাহাকে 
উপস্থিত বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিলেন। বাঁজপুতবীবের হৃদয় এইরূপ 
উচ্চতর গুণে অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ উচ্চতব রাঞ্রধর্শে রাজপুতবীর 
প্রাতঃন্মরণীয় আর্য্যগৌরৰ রক্ষা করিয়াছিলেন । 

কিন্তু দুর্ব,দ্ধি মোগল উক্ত গুণ ও রাজধর্মেব সম্মান রাখিলেন ন1। 
তিনি কণার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । ক্ষত্রিয় বার ইহাতে কিছুমাত্র 
ভীত হইলেন না'। তাহার সৈন্ত সাহসসহকাবে শক্রব সন্মুথীন হইল । 
আওরঙ্গঞ্জেঘ বহু চেষ্টা করিয়াও। তেজস্বী রাজপুতগণের গতিরোধ করিতে 
পারিলেন না । তিনি যুদ্ধে পরাজয় শ্বীকারপূর্ববক, পলায়ন করিলেন । 
তাঁহার পতাকা, তাঁহার হস্তী, তীঁহার যুদ্ধান্ত্র বিজয়ী রাঁজসিংহের হস্তগত 
হইল। ১৭৩৭ সংবত়ের ফান্ধন মাসে এই মহাযুদ্ধ ঘটয়াছিল। ৭৩? 
-বংরতে পুণ্যপুরথময়, রাজপুতভূমিতে রাণ! রাজসিংহ বিজয়লক্ী কর্তৃক 


টি আ্যযকার্তি | 


ও 8 হইয়াছিলেন। ১৭৩৭ সংবতের সুর নার বা 
উৎসবেব মধ্যে মিবাবের অধিপতি শঞ্রুর সম্মুখে পরি ৬:১০: 
পৰিচয় ধিয়াছিলেন । নি 

বাজনিংহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পলািতগিগের, অনি্গাানে চাট বাদ ৫ 
নাই। ভীমসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিয়া, ৭ জাতীর 
হইতেছিলেন ৷ এইম্থানে ধহুস্খ্য লোক পলাক্মিতন্াবে খিল 1. গাখসিা 
উহাদিগকে নিপীডিত কবিতে ইচ্ছা! করিলেন না, মী, চারা 
উপদেশ হার নিকটে উচ্চতব বোধ হইল তিনি 
স্থবাত আক্রমণ করিতে নিষেধ কবিয়। পাঠাইলেন 1 

বাজসিংহ উদাবত। গুণে এইকপে বাজধর্থ রক্ষা করিয়াছিলেন! সাহুষে” 
বীবন্ধে ও অধিকৃত বাজ্যবক্ষণে তিনি প্রশংসাব অতীত, রাজিধপের ব্যায় 
পালনে তিনি সমসামধিক ইতিহাসে অধ্ধিতীয়: চুরাচারের দৌরাজদমাদে 
তিনি হিতৈবিশণেব অগ্রগণ্য । তাহাব প্রত্যেক কাধাই তীয় মহত্ব ও 
মনন্থিতাঁৰ পবিচয় দিতেছে । তিনি পরোধকাররতকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিয়া, 
মনে কবিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঁজসমুরে * ওর্দীয় শিল্পি 
স্থকচিব পরিচয় পাওয়া যায় । আজ পর্যন্ত এ শিল্পকীর্তি রাজপুতেনার 
শোভা সম্পাদন করিতেছে । | 
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* রাপা য়াজসিংহের আবিপচাকালে নিধায়ে খারা হৃঙ্জিকের 

যহসংখ্য প্রজ। মৃত্ামুখে তিত হইতে খাকে। বাহাতে, গয়নার তি 
নিয়োজিত হইয়! উদরারের সংস্থান করিতে পারে, গড দা রি মী / ৯) ১ তা 
স্থাপিত হয়, রাঞসিংহে॥ ভাকাই উদ্দেস্ঠ ক্র, উঠে ৮, মা 
এতিউা হর । শ্ী্জননু একটি বুহত্খ অয়োধর | উচ্থাগনিধারার টার 
উত্তরে এবং আরাবলি পর্বতের খাদদেশের প্রায় গাই স্পট ণ. রি | ১8৪ 
মাধে একটি বরগতি গিয়িনবী লোত একটি বিজি, খংধ ফা] রা ? 
হদ প্রস্তুত কর] হয়।"গ্াজদিংহ আপনার 'গাসাইফার বা খাব 


ৃ বারযুবর্ষের দেশভক্কি | ১৮৩ 


০ 


: শীরবক্রে দেশভক্তি। 


চির 79ধ আন নীতি হইয়াছে? শের শাহেব অমিতপবাক্রমে দিল্লীব 
| ঠা জেপভান: পই্মাছেন ধিনি এক সময়ে মণিমুক্তাঁয় পরি- 
নিই দিধীর (িংহালন অনস্থত করিতেন, তিনি ভিখাবী হই 
দগ্ধ স্থিতি কািতেছেন। পরপ্রদত্ত সাহায্যে এখন ত্াছাব 
ক বর গর আপনার জঙ্তে, প্রেম প্রতিম। প্রণয়িনীর জন্যে, 
বাধিত মতে, তিনি দর্বাংশে পরের দিকে চাহিঘ! বহিয়াছেন। 
নি মধ ডারিহোরা কিতীয় অধীগাহ অকবরের পিত। এক সময়ে এটরূপ 
থা পতিত হইনাছিলেন | আঁর ধিনি ক্ষমতাবলে কাবুন্লব পার্বত্য 
প্রদেশে, আর্ধ্যাবর্তের পবিশ্র ভূমিতে, দক্ষিণীপথেব প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিজয়- 
পতাকা স্থাঁধন করিয়াছিলেন, তিনি বিস্তীর্ণ ভাবতমকব একটি ক্ষুত্র জন- 
পদের সামা হে জন্মগ্রহণ করিয়া, পরকীয় সাহায্যে সামান্যভাবে 
ফিগিতিলাক্চ করিতেছিলেম । 

, শের শাই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ কবিয়াছেন। দিল্লীক্প অর্দচন্্র- 
চিছ্িত পতাকা এখন মোগ্বংশেখ পরিবর্তে শুরবংক্্ের গৌরব প্রকাশ 
(িিতেছে ($ন্মামীর ওমরাহগীপ এখন মোগলবংশধবেব পবিবর্তে শূর- 
বা মেশ পালন আস বা বহরাছেন | শের শাহ বীবত্বে ও 



















কির হপ্তরপর্েদে গ উদধরপুহর বতীত সকল দিকেই উক্ত বিশ্রাল বাঁধ 
ৰ রঃ ॥ এরর পেত? পন্তরে মির্শিত। বধের উপরিভাগ হইতে 
এপার টি ্ বাড খেতগর্জরপ্রহারের সোপানামলী সরোধরকে বেষ্টন কাঁরর| রহিষ্বাছে। 

১৬ রর টিটি ৰং দছায় পারবি পায় এ মাইল । উক্ত বাধ একটি উচ্চ মৃত্প্রকারে 
হন শসা ৮ দাবার বর্ষিত করি নগর ও ছুর্গ প্রত্ত করিয়াছিলেন। 
টাারধহাররায়ারযাজে াব্বগর” বহন জািছিত হয়। বাঁগের উপরে মর্ঘরপ্রতর়ের 
ইন পঁজিত হয়। এই কার্যে »৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং 


১৮৪ আর্ধ্যকীত্তি। 


শপ সপ প্লট ০ বসি সি সস িপাপস্মপসপস্টসস্মপসসপোস্পপ ৯ সিপপাসসি সদ ৬৮ পা 


এাদিরার রা এক রর বাযাদিও রা বটে, কিন্ত 
ভারতের সকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই । -দিলীর 
সিংহাসনে প্রতিটিত হইয়া, তিনি রাত্যৃদ্ধির সঞ্চয় করিলেন । বীর 
রাজপুতনা তাহার লক্ষ্য হইল। শের শাহ জামী হাজার সন্য লইয়।' 
মাড়বার আক্রমণ করিলেন । 

মাড়বাব প্রকৃতির কমনীয় শোডায় অলন্কৃত নহে । মনোহর বৃক্ষলতা! 
বা! শস্যসমাকীর্ণ শ্তামল ভূখণ্ডে উহার সৌন্দর্ধ্য পরিবর্ধিত হয় নাই । বিস্তীর্ণ 
বালুকাসমুধ্ নিরন্তর মাড়বারের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে । মাড়বায় 
প্রকৃতির মনোহারিণী শোভার পরিবর্তে তয়ঙ্করভাবের আপুর্বব বিকাশক্ষেত্র 
হইয়! বহিয়াছে। উপস্থিত সময়ে পরাক্রাস্ত রাঠোরগণ অলোকসামান্ত 
বীবত্বের মহিমায় এই মরুস্থলীর স্বাধীনতার গৌরব বক্ষ! করিতেছিলেন। 
শের শান এই গৌরব হরণে উদ্ধত হইলেন । আশী হাজার সৈনিক পুরুষ 
,বিপুলবিক্রমে মাড়বারের অভিমুখে আমিতে লাগিল । সংবাদ মরুস্থপীতে 
প্রচাবিত হইল । ' রাঠোরগণ গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্যে সজ্জিত 
হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে বছুসংখ্য সৈন্য সমবেত হইল ) দেখিতে 
দেখিতে মরুস্থলীর অধিপতি মহারাজ মালদেব পঞ্চাশ হাজার তেজস্ী 
রাঠোবের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর অভিনব সম্রাটের গতি 
রোধার্থে দণ্ডায়মান হইলেন । 

" বীবভূমির বীরত্বের গৌরব অক্ষত রহিল । পঞ্চাশ হাজার রাঠোরের 
পরাক্রমে দিল্লীব আশী হাজার সৈন্যের গতিবোধ হইল । হুমায়ূনের বিজ্েতা 
মরুস্থলীর বীবগণেব বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন | মহাদেবের . 
ব্যহভেদ কব! অসাধ্য দেখিয়া, শের শাহ প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার উপায় দেখিতে 
লাগিলেন। কিন্তু বাঠোর সৈন্যের বিক্রমে তাহাও ব্যর্থ হইল। চতুর 
মুসলমান ভূপতি অতঃপর চাঁতুরীর আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। মুসলমানের . 
চাতুবীতেই ভাবতের সর্বনাশ হইয়াছে । শহিবগীন গোরীর চাতুরীতে 


বারযুবকের দেশভভ্তি | ১৮৫ 


সপন হিস গা ই এ... রে পিই 


পৃথীরাজ দৃশদ্বতীব তটে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন । আলা! 
উদ্দীনেব চাতুরীতে বিধাতার অপূর্ব স্থষ্টি পদ্মিনীর কমনীয় দেহ ভন্ম- 
রাশিতে পরিণত হইয়াছে । এখন শেব শাহের চাতুরীতে রাঠোরভূমির 
সর্বনাশ হওয়াব উপক্রম হুইল । শের শাহ আপনাব নামে একথানি 
পত্র পিখিলেন। সবিশেষ কৌশলেব সহিত এ পত্রে মালদেবের প্রধান 
প্রধান সর্দাবগণেব নাম জাল করা হইল; যেন সর্দীবগণ শের শাহকে 
লিখিতেছেন যে, তাহাঁব! মাঁলদেবের উপব সাঁতিশঘ বিবক্ত হইয়া! উঠিয়া- 


ছেন। যুদ্ধের সময সকলেই আপন আপন সৈনিকদল লইয়৷ দিলীব 
সৈন্যেব সহিত সম্মিলিত হইবেন। চতুব মুসলমানের কৌশলে পত্র 


মলদেবেব হস্তগত হইল । পত্র পাইযা, মাঁলদেব স্মস্তিত ও হতনুদধি 
হইলেন, আপনা'র সর্দাবদিগকে খিশ্বাসঘাতক ঝলিবা মনে করিতে লাগি- 
লেন। চতুরেব চাঁতুরী ফলবতী হইল । মালদেব সর্দাবগণেব সহিত বিচ্ছিন্ন 
হইবার উদ্যোগ করিলেন। এই আকন্মিক ব্যাপাবে তেজস্বী রাঠোর 
দার্দার কুস্তেব হৃদষে আঘাত লাঁগিল । কুস্ত মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন, 
মনাতন ধর্মের উল্লেখ কবিষা আপনাদের বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করিতে 
লাগিলেন, ছুরস্ত শক্রব চাতুবীব কথা কহিয!, পবিক্র ক্ষত্রিয় ধর্ম বঙ্ষা 
কবিতে অন্থবোধ কবিলেন । কিন্তু মালদেব কিছুই শুনিলেন না, কিছুই 
বুঝিলেন না । তীহাব ভ্বদর ঘোঁব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কুস্তের 
চেষ্টায় উহ! আব আলোকিত হইল না । কুস্ত নীবব হইলেন । তাহার 
ভ্রযুগল আুঞ্চিত হইল । জজ্যাতিশ্বয় নেত্রদয় হইতে অগ্িশ্কুলিগ বহির্থত 
হইতে লাগিল। তেজন্বী ক্ষভ্রিয বীব মুহূর্তকাল চিন্তা কবিলেন, এবং 
মুহূর্তকালমধ্যে আপনাঁব সৈনিকদল লইযা, “িব হর' ববে বিপক্ষে 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

তুমুল সংগ্রাম ঘটিল ৷ কুম্ত দশ হাঁজাব মাত্র সৈন্য লইয়া অমিত 
পৰাক্রমে শের শাহের আশী হাজার সৈমন্েব উপব পতিত হইলেন । তাহাব 





সপ সি রস 


১৮৬ আধ্যকীত্তি। 
প্রশস্ত হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের বিকাঁশ নাই । উজ্জ্বল মুখমগ্ডলে কিছুমাত্র 
কালিমার সঞ্চাব নাই। পরাক্রীস্ত বিপক্ষ তাহাদের পবিত্র চবিত্রে কলঙ্কা- 
রোপ করিয়াছে, পবিত্র বীরধর্থের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
কুম্ত অরাতির শোণিতে সেই কলঙ্করেখা মুছিষ৷ ফেলিতে উগ্ভত, সমর- 
ক্ষেত্রে আত্মপ্রাণেব উৎসর্গ করিয়া, অনস্তমহিমময় বীবত্বকীর্তি উজ্জ্বল 
হইতে উজ্জ্বলতর করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । তুমুল সংগ্রামে কুস্ত লোকাতীত 
তেজশ্বিতার পরিচয় দ্রিতে লাগিলেন । বিপক্ষগণ এ তেজন্বিতাঁব গতিবোধ 
করিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে সনবক্ষেত্রে চিবনিব্রিত হইতে 
লাগিল । অনেকে শক্রব আক্রমণ হইতে প্রাণবক্ষাব জন্য ব্যস্ত হইল । 
শের শাঁহ হতাশ হইলেন, চাবি দ্বিক্‌ অন্ধকাবমষ দেখিতে লাগিলেন । 
রাঠোরগণেব পরাক্রমে তীাহাব অন্তকরণে ভযেব সাব ভইল। ইহার 
মধ্যে আব একদল সৈন্য তাহাব সাহাম্যার্থে আসল | কুস্ত অবিশ্রান্ত 
ভাবে শত্রসেনা বিধ্বস্ত কবিতে কবিতে পবিশ্রাস্ত হইয|ছিলেন, এমন 
সমষে অভিনব সৈনিকদল তাঁহাকে আক্রমণ কবিল। পবাক্রান্ত বাঠেব 
বীব এ আক্রমণ নিরস্ত কবিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বণে ভঙ্গ দিয! 
ভীরুতার পরিচয দিলেন না। তিনি আপন|দেব বিশ্বস্ততা দেখাইতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাঁছিলেন, এখন তুচ্ছ প্রাণে মমতায় এ প্রতিজ্ঞ হইতে 
স্থলিত হইলেন না । মরুস্থলীর পুণ্যক্ষেত্রে-_শক্রব ভৈবব কোঁলাহনমধ্যে 
তেজস্বী বীবের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। কুম্ত অকাতবভাবে যুদ্ধ করিতে 
করিতে অনস্তধামে গিষা, অনন্ত কীন্তির অধিকারী হইলেন । তীহাব রাঠোব 
সেন! সম্মুখ-সমরে অরাতি নাশপূর্ববক নশ্বব জগতে অমবত্ব লাভ করিল। 
আর্ধ্যকীর্ডির মহিমায় আর্য্যাবর্তের মরুস্থলী চিরপবিত্র হইয! বহিল। 
রাঠোরের বীরত্বে শেব শাহ চমকিত হইযাঁছিলেন। যুদ্ধাবসানে 
তিনি মাঁড়বাঁবের অনুর্বরতা৷ লক্ষ্য করিষা, ভীতিব্যঞকম্বরে কহিয[ছিলেনঃ 
“আমি একমুষ্টি ভুট্টার জন্যে এখনই ভাব্ত-সাাজ্য হারাইতেছিলাম 1” 


সি 


সোমনাথ । ১৮৭ 


পিউ সিসি পিএ 


সোমনাথ । 


ভাবতেব ইতিহাসে সোমনাথ চি প্রসিদ্ধ ধরমনিষঠ হিনদুষ নিকটে পৌিনাধ 
চিবপবিত্র | সে।মনাথেব মন্দিব প্রকৃতিব অতি রমণীগ প্রদেশে অবস্থিত? 
গুজবাটেব পশ্চিম প্রান্তে প্র মন্দিব নির্িত হইয়াছিল । "বুথে বিশদ 
সমুদ্র সর্বদা বিশালভাবে পবিপূর্ণ হইয়া; ভৈরঘববে উপকৃঙ্ূক্ি' ধিধো 
কবিতেছে, যতদুবে কষ্টিপাত কৰা যায়, তদুরই কেবল নীল বারিগাশি ;. 
ফেনিল বাবিধি ক্রমে গাঁট নীল হইযা, অনস্ত নীলাঁকাশের সহিত্ত দিশিয়া 
গিযাছে। উপবে অনন্ত শীলাকাশ, নিয়ভাগে অনন্ত নীল সমুদ্র, মরধাডাগে 
দেবাদিদেব সোমনাঁথেব পবিত্র মন্দিব। হিল্ুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ 
বমণীষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইযাঁছিলেন। প্ররুতির এইক্প গস্ভীব ভাবের 
মধ্যে শান্তিময মন্দিবেব সৌন্দর্য্য উপাসকদিগের হাঁদয় শাস্তিবসে 
পৰিপূর্ণ হইত। 

প্রাচীন সমযে ভাবতবর্ষে শিবমন্রিরসমূহ যে ভাবে নির্দিত হইত», 
সোমনাথেব মন্দিবও সেই ভাবে নির্মিত তইয়াছিল। মন্দিরের পরিধি 
৩৩৬ ফাঁট, দৈধ্য ১১৭ ফীট এবং বিস্তার ৭৪ ফীট 1 'হউরোপখণ্ডের 
মন্দিবেব তুলনা ভাবতেব এই দেবমন্দিবটি অস্ত স্ষু্র বলিয়া! পরিগণিত 
হইতে পাবে । হিন্দু উপাসকগণ জনতাপ্রিয় ছিলেন না, লোকাযণ্োর 
মধ্যে তীহুুবা শাস্তভাবে শীস্তিময আবাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভাল 
বাসিতেন ন। । নিজ্জনস্থাঁনে নীরবে, তদগতচিত্তে বরণীয় দেবের ধ্যান করাই 
তাহাবা পবম পুকষার্থ বলিষা মনে কবিতেন। সুতরাং তাহাদের উপান্ 
দেবেব মন্দিব তদন্ুরূপ ভাবেই সংগঠিত হইঙ। াহাব। ইউরোপের 
উপাসনাগৃহ দেখিয়াছেন, তাহাবা সোমনাথেৰ মন্দিব দেখিয়া, হিম্মুদিগের 
প্র অভ্যন্তবীণ ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম কব্রিতে অবশ্থ জম্র্ হুইবেন। 
মন্দিবটি কক্কবপ্রন্তবে নিশ্মিত ও চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক 





১৮৬৪ আর্ধাকীন্তি , 


88 ৯ ক ৯ সজসতিসিি 





বি সি সস, অই ৯৯ এজ এ 


খণ্ডে খিব্ধ'- খঁুকার্ধাথচিত . এক একটি সুন্দর মণ্ডপ ৮ 
দা রি. 'ঙাবশের এখন 'আঁক্রমণকারীদিগের কঠোর ভাবের পৰিচয় 
৮ মরে বিভিয্. অংশে বিভিন্ন প্রকাব মৃত্তি খোঁদিত 
পর্দা উিহী বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল । এক অংশে কতক- 
রী ধ্রবীবন্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর মন্তক ছিল। উহার নাম গজগৃহ। 
শান, কাংশে বিভিন্ন-বেশে সজ্জিত, বিভিন্ন-ভাবে স্থাপিত কতকগুলি 
ফ্ে ছি, এউহ্বার নাথ, অশ্বশাল। অন্য অংশে মগ্ুলীবদ্ধ 
রক্্রীগণের ৃভাভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহাঁব নাম রাসমগুল। 
রক্ষিত 'ত্তিষ্লি সুগঠিত ও বৃহদাকাব | কিন্তু আক্রনণকাঁবীদিগের 
কঠোরতা সফরগুলিই শ্রীতষ্ট হইয়াছে । বাসমগুলেব স্ুবস্ুন্দবী- 
গণের বিচ্ছিন্ন হুত্ত, পদ ও মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিযা, কাগু- 
'জ্াানশৃন্ত ! মুসলমান শ্াক্রমণ কারীর লৌহদণ্ডের 'ভীষণ 'ভাবেব পবিচয 
“দিতেছে ২ 
মধ্যভাগে মণ্ডপটি ভগ্নদশ। প্রাপ্ত হয় নাই। শ্রী মণ্ডপেব 
* খা আটটি স্তত্তের উপব স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসল- 
'মান্রো হিনুরদিগের উপকরণ লইযা, এ অংশ নির্মাণ কবিয়াছেন। 
ধ্তঃ প্র অংশে মুদলমান কৃত শিল্পকার্যেব অনেক চিহ্ৃ দেখিতে 
পঁতয় যায়| ঘুদিরের - "ষে অংশে সোমনাথেব পবিত্র লিঙ্গমূত্তি ছিল, 
এখন ভরা পতিত্ত রহিযাছে। €স বিচিত্র কারুকার্য্য নাই, 
সি ভু প্রস্তর স্তুপ পরিবর্তনশীল কালেব অমীম শক্তিব পরিচয় 
দিতেছে: 1 অদ্দিকৌ্ এক স্থানে একটি অন্ধকারময ক্ষুদ্র স্বহু আছে। 
'হহাঁটি ২৯ ফীট দীর্ঘ ও ২০ ফীট প্রশত্ত। পুবোহিতগণের নির্জন 
ধ্যাল-খাবপাঁর জন্তেই-বোধ হয়। উহা! নির্মিত হইয়াছিল । 
, কটি বৃহ চতুক্ষোণ উচ্চথণ্ডে সামনাথেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত। 
উকি ছারিদিকু অতুযুচ্ প্রাচীরে পবিবেষ্টিত। পবিত্র মন্দিরে 







সোমনাথ ।: 

টি 

ল্য প্রপতববহী দোবরত্তি ফিডিম ভাবে পিউ 

কারীদিগের অত্যাচাব সহিতে না পারি ডু 1.7 

বদ্ধবাধ লহিত মিশিয়া গিয়াছে । কত্রুত্ীন বু ১1১১০ 

রে প্রাসাদ বা মন্দিরের শোভাবন্‌ “অবেরিবি 
প্রেবিত হইয়াছে । 

এখন সোমনাথের মন্দিবের ভগীবশেষ। 









বা নাই । পুণ্যধীল! অহ্ল্যাবাইব যৃত্বে এ হানে পা রর 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সোমনাথেব উ ৃষারাগ): এ 
দেবালযে আশ্রয গ্রহণ কবিযাছেন। কিন্তুলে বিল দে ০. 

ফিবিষা আইসে নাই। হিন্দুগণ আপনাধের বারি 
জন্যে অসীম সাহসে যুদ্ধ কবিয়াছিলেন। . তাহার! পাচ মগ সুর্ঘত 
মন্দিব বক্ষা কবেন, পাঁচ মাস পরধ্যস্ত' সুললমানো' "বি 

পবাক্রমে নিবস্ত থাকেন । শেষে চতুধ অুবত্রামি* ধা 
»সৈনিকদল ফিরাইযা, পাঁচক্রোশ দুবে গিয়াঃ শিবির ০:১৪ 

*স্গণ দেখিলেন, প্রবল আক্রমণকারী পৈন্ত-পহ " ৭ 
তাহাদেব মন্দিবে পবিত্রতা অক্ষত রহিষ্াছে। ' গু দ্র, 
পরফু্লচিত্তে আমোদ কবিতে লাগিলেন। "সুলতান 
স্থযোগে, একদা রাত্রিশেষে জাঁফব ও মঞ্জফব এই টুই ০৮ 
একদল সাহসী সৈন্য মন্দিব আক্রমণ কিতে পাঠাইগা দিস 
্রাতৃদ্বয় অলক্ষিততাবে দ্বাবদেশে উপস্থিত হইল্লেন। " টি ০১ 
পবাক্রমে দ্বাব উদ্ঘাটিত হুল? ইহধি মধ্যে তান অলি 
সৈল্ট লইয়া বিপুলবিক্রমে হিদুিগকে আন্তমণ' করিলেদ 115 আভুররিড়াধে 
সি হইলেও বাজপুতবীরগণ মুহূর্ত মধ্যে অধীগ্রহণ কাম শৃদধে এরও 
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৯০৭ পিস পাশার ই সাবাস পলাশ 





সাপ চে শাপলা জজ সিল্ক 


রইলেন । টি তবদিন “ছবিচ্ছেদধে প্রবাহিত হইল । ক্ষভ্িষগণ 
য়া দেখোহার লে তাপ্লিনের উৎসর্গ করিতে লাগিলেন + অবশেষে 
রঃ শত বায়ু খুসি ডন লর্ধা মন্দিরের প্ররেশাবের সগগুখে 
বা হইল কিন্তু ভীহাদদেব এই শেষ উদ্ভমও বিফল হইল । 
জা শো ধাঘেব সৃখযে আর্য বীরপুকবগণেব দেহররেব সহিত 
আা্যযাকীর্ভিষ গৌর বিনষ্ট হইল) 


মি 


ব্ষীয়সী বীরাঙ্গনা । 


ভারতবর্ষে পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুপররাত প্রদেশে উদযন নামে একটি 
জনপদ আছে।' উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাঁগে ধাজবাই নামে একটি 
তেশ্থিনী 'মহিল। এই জনপদ শাসন কবিতেন । বাজবাই বাজ্যশাসনোচিত 
সমস্তগুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন । তীহার যেবপ তেজন্বিতা, সেইকপ 
দৃঢত|! ও শামনক্ষমতা ছিল। তিনি কোমলতাময় অঙ্গন্ঠহদয়েব 
অধিকাঁবিনী হুইয়াঁও। কঠোরত! ও কষ্টসহিষ্তাষ তেজস্বী পুকষেল 
শিক্ষাস্থগা ছিন্ন; ধনসম্পত্ভিব অধীশ্ববী হইযাঁও বিলাস সুখে উপেক্ষা 
করিয়া, অপত্যনির্কিশেষে প্রজাপালন .কবিতেন ; অবলানাঁমে অভিহিত 
হইয়াও, আত্মবলের পৰিচয় দিগ্লা জন সাঁধাবণকে বিস্মিত কবিষ! তুলিতেন । 
সে সময়ে জহি তাহাকে অনেক অপবাধে জভিত করিযাঁছিল। 
তিনি স্বাী পুল্র প্রভৃতি কাহাঁবও নাকি "প্রিয়পাত্রী ছিলেন না । যে 
হেতু, বাজাশাসন সন্ধে তীহাদেৰ প্রস্তাব তাহাব মনোমত ছিল না! । 
তিনি সকলেব সমগ্গষেই 'আত্মপ্রীধান্প্রিয়তাঁৰ পবিচয দিতেন + আঁবশ্তক 
হইলে, তরবারি নিক্ষোধিত কবিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না । এইবপ 
আও অমেক কাহিনী লোকমুখে শুনা যাইত ; কিন্তু এ সকল জন্র্মতিব 





খা পাপা সউিগা 9758 
না নহরি জানু হও! " বাথ” শার্ট রাযাবাই 
বাজযশাফনেত্র সম্পূর্ণ উপযুক্কপাত্রী 'ছিলেন। তিনি, কীকধও বথারি 
কর্ণপাত করিয়া, রাজ্যেব অনিষ্টসাধনে উদ্তত পৃ তাহার 
বাজ্য সুশাসিত, সুশৃঙ্খল ও কবমৃদ্ধ বলিয়া গৌরবার্ি ই 
বাজপুকষও উদ্যমনেব লালনশৃঙ্খলার অন্জে হাজ্বাইজিনয 
ষথোচিত প্রশংস! করিগ়াছিলেন । 

। ক্রমে রাজবাই বার্ধক্যদশায় উপনীত্ত ইইলেগটী “তাহার ধস 
॥সপ্ততি বৎসর হইল। তিনি জরাগ্রস্তা হইয়া," গুণাস্ধয়ের। বামদায় 
পবিত্র তীর্থ দর্শনে উদ্ভতা হইলেন । অবিলখে তীধর্ানার জয়েন 
হইল। বাজবাই তাহার অপ্রাপ্তবক্ক পৌজাকে রাক্াধিক্ারী কধিষা- 
ছিলেন। এখন তীর্ধধাত্রাব লমযে তিনি একরি-আদ্মীয়াকে রাঁজ্যরগণাব 
ভাব দিযা গেলেন। ক্রমে অনেক দিন অতীত হইল; উদয়ন বাঁজবাঁইব 
নিষোজিতা৷ বক্ষযিত্রীকর্তক অরন্নেকদিন শাসিত হইতে লাগিল ক্রমে 
বক্ষধিত্রীব সেই বাজ্যেব লোভ জন্মিল। তিনি ব্াজবহিকে আঁব 
বাজ্য ন! দিয়া, আপনি উহা! অধিকাবে বাঁখিতে ইচ্ছা করিঞ্েন। 

অনেক দিন পরে বাজবাই অগ্চবগণস্সহ তীর্থস্থান হইঙেওপ্রত্যাগিত 
হইলেন । কিন্ধু শগব রক্ষক সৈনিকগণ র্ষতবিত্রীব আদেশে তাহাকে 
নগবে প্রবেশ কবিতে দিল না। লগদ্প্ররৈশেব মন্দার অবরুদ্ধ 
হইল। রাঁজ্বাই নগরে প্রবেশ কবিতে চাহিলেন। রক্ষিত বহির্জেন, 
এখন তিনি অবাধস্তা হুইয়াছেন। এভাহার মৃত্যুকলি নিকটবর্তী 
হইতেছে, এ সময়ে সংসার হইতে অবস্থত হই ধর্মচি্ঠকি মনোষ্েগ 
দেওয়াই ভীঁহাব পক্ষে কর্তব্য । এ কথ! তেজন্থিনী বািবাইর ঘন" 
মত হইল না। রাঁজবাই ব্বাঙ্জকোটে থাইয়, ব্রিটিশ যেখিডেষ্টকে সমস্ত 
কথ! জানাইলেন। 

যখন ব্রিটিশ বাজিপুক্ষুষের ,নিকটে তীহাব অর্তীন্পিদ্ধিব নুবিধা 







১৯২ আর্য্যকীত্তি 

হইল না, তখন তিনি স্বকীয় বাহুবলের উপব নির্ভর করিয়া, বাজ্যেব 
উদ্ধার সাধনে ' উদ্ভতা হইলেন । বার্ধক্যে তাহার চশ্ব শিথিল হইয়া 
ছিল, যৌবনের, অপুর্ব প্রভা বৃত্তচ্যুত পরিষ্নান কুস্ুমেব ন্যায় অন্তহিত 
হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ সময়েও তাভাব অতুল্য তেজস্থিত! ও দৃঢ়ত। 
অন্তর্ঠিত হয় নাই । রাঁজবাই দৈনিকদল সংগ্রহ কবিলেন। ক্রমে 
এক ভাজার সৈনিক পুরুষ একত্র হইয়া তাহাৰ যে কোন আঁদেশপাঁলনে 
প্রতিশ্রুত হইল । রাজবাই যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইলেন। স্কঠিন 


বর্ম তাহার অঙ্গচ্ছদ হইল । সুতীক্ষ তববাবি তাহার হস্তে শোভ, 


পাইতে লাগিল । সপ্ততিবীয়৷ নর্ষীযসী অশ্বপুষ্টে অধিষ্ঠিত) হইযা সৈনিক 
দলসহ উদয়নের অভিমুখে যাত্রা কবিলেন । 

রাজবাই এইরূপ যুদ্ধবেশে নগবদ্ধাবেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; 
কিন্তু নগররক্ষক সৈনিকেরা এবাবেও তাহাব আদেশ পাঁলন : কবিল না। 
তাহার+ গুলিবৃষ্টি করিতে লাঁগিল। গুলিব আধাতে বাজবাইব একজন 
প্রধান অধিনায়ক দেহত্যাগ কবিতেন ; কিন বজবাই নিরস্তা হইলেন 
ন!। বিপক্ষগণ তীহাদিগকে লক্ষ্য কবিবা, গুলিব পৰ গুলি চাঁল।হতে 
ছিল; গুলির আঘাতে তাহাব একজন সেনানাঁষক 'টাহাব পার্খেই 
ভূপতিত হইয়াছিলেন। বর্ষীয়সী বীবাঙ্গনা ইহা দেখিযাও তেজন্বিতায় 
বিসজ্জন দিলেন ন1। তীহার সাহস বদ্বিত হইল । যৌবনের সেই 
অতুল) পরাক্রম পুনব্ধার বেন ফিরিয়া! আসিল। তেজস্বিতা বেন 
নবীনতর হইয়া, তীহার শিথিল অঙ্গযষ্টিকে অপুর্ব বলসম্পন্ন করিল। 
রাজবাই অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, নিক্কোধিত তরবারি হস্তে করিধা, সৈনিক 
পুরুষদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । নগররক্ষকের৷ এই ব্ষীয়সীর 
পরাক্রম দর্শনে স্ু্তিত হইল । তাহারা আর কোনরূপ বাধ! দিতে সাভসী 
' লা হ্ইয়া, ঘ্বার খুঁলিয! দিল | রাজবাই নগবে প্রবেশ করিলেন ৷ তদীয় 
অসামান্য ভেজস্বিতায় মুহুর্তমধ্যে সমগ্র উদয়ন তাঁহার পদানত হইল। 


রাজভক্তির একশেষ । ২১৩. 


বলা বাহুল্য, তাঁভাব নিয়োজিত! রক্ষযিত্রী পলায়ন ঝরিলেন। রাঁজবাই 
পুনর্ধাব উদযনেব অধীশ্ববী হইযা, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করিতে, 
লাগিলেন । 

'এইরূপে ভাবতেব সপ্ততিবর্ষীয়া বীরবমণীর পরাক্রম পরিপ্দুট হইয়া" 
ছিল। মানুষ যে বসে চলৎশস্তিশ্ন্য হয়, সেই বয়সে বাঁবরমণী অতুল্য 
পবাক্রম প্রদর্শশপুর্বক প্রানষ্ট বাজ্যেব উদ্ধার করিয়াছিলেন । চির" 
স্ববণীয সিপাতীবুদেণ সময় পর্য্যগ্ত বাজবা ব্রিশবৎদবকাল, সমান, 
বিক্রম ও সগান দক্ষতার সভিত বাজা শাসন করেন । ব্রিটিশ রাজ- 
পুকষেবাও সথন তাহাব 'উতজন্বিত। ও দৃঢ়তব অবমাননা করেন নাই,। 


রাঁজভক্তির একশেব। 


গ্রাঃ অষ্টারশ শতাধাী ধাঁবে ধাবে অনন্ত সমধেব আোতে 'ভাসিতে ভীসিতে 
অতীতের গর্ভশ।যী হইয|ছে। উনবিংশ শতাব্দী তাহার স্থান অধিকার ' 
কনিঘা টাবিদিকে আপনাব আধিপত্য বিস্কাৰ করিতেছে । তাহার, 
পবাক্রনে আনেকেন অবস্থান্তুব পটিযাছে । অনেকে উন্নতিসেপানে পদ- 
বিক্ষেপ কবিণ|, আমোদেব তনঙ্গে ছলিতে হুলিতে গর্ববিস্বাবিত দৃষ্টি 
নিক্ষেপ কপিতেছে । অনেকে আবাঁৰ অবনতিতে পড়িয়া, শোকের ও 
অন্ুভাপের তীব্র কশাঘাতে জঙজ্গরিত হইতেছে । অনেকে সৃথের ও 
সম্পদেব অপুবব বিভ্রমে পরিভপ্ত হইতেছে | অনেকে দ্রঃখেব দারুণ 
আবন্তে পড়িযা, হত।শঙ্গদষে ঘুরিষ! বেড়াইতেছে। কালের পরিবর্তনে 
ভাবতভূমিবও অবন্ত। পনিবন্তিত হইয়াছে । ভাবতে এগন সে স্বাধীনতার 
বিক|শ নাই; ্বাদীনভাঁবে বিভোব বীরগণেব সে বীর্য্যবন্থির অত্যুজ্জল 
স্কুলিম্্বেব আবির্ভাব নাই, তত্জ্ঞ খধিদিগের শাস্ত্ান্ুশীলনের সে আমোদ 


১৯৪ মাগাকান্তি [ 


নাই। ভারতের নিন তি ৮ তীবে টিকার, 
- পৃর্থীবাজেব সঠিত অন্তর্ধান করিয়ছে ) 'ভবতে মুসলমানেব ক্ষমতা 
আওরঙজজেরেব সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে । সে তাজমহল বিরাঁজমাঁণ বহিষাছে, 
সে জুম! মস্তিদ, মতি মস্জি্‌ প্রভৃতি শিললীব অপু শিল্পা বিকাণ 
করিষা দিতেছে, সে দেওযানি আম ও দেওযানি খাস “মাঁগলেব বিলুপ্ত 
ক্ষমতার সাক্ষিম্বরূপ বহিযাছে, কিন্তু এখন সে ক্ষমতা বাসে আধিপতা 
নাই। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই এখন এক মহাখাশ|নে একবিধ ছুদ্শাব 
আক্রমণে শোচনীয়ভাবে পড়িয়। বহিযাছে। যে বিদেশী বণিকেবা পণাদ্রনা 
লইয়৷ ক্ষতিলাতভের গণনা ভাঁরতে পদার্পণ কনিষাছিল, তাঁভাবা এখন 
রাজ্যেশ্বরেব সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে । এখন তাঁভাদেব প্রতিদবন্দ্ী 


ফরাসীরা মন্তক অবনত করিযান্ছে। মুসপখান ভূপতিদিগেব প্রতাপ 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংবেজে এখন কালবশে অসাধারণ বিক্রমেব 


আবেশে জাবতেব নানাস্থানে ক্ষমতা বিস্তাব কবিতেছেন । মার্ক ইস্‌ 
অব. ওয়েলেস্লি (লর্ড মণিংটন ) 'ভানতেব গবর্ণবজেনেবলেব পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, চন্ত্রগুপ্ত ব৷ শালেমেন, নেপোলিযন বা! পিতরেব ক্ষমতা 
ও তেজোমহিমাব সহিত স্পদ্ধা কবিতেছেন। ভবানীভক্ত, প্রাতঃম্মবণীষ 
শিবাজী যে বীরসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত কবিয়/ছিলেন, যে সম্প্রদাষেব মহাবীব- 
গণ এক সময়ে সমগ্র ভারত আঁপনাদেব পদানত কৰিতে উদ্ভত হহযা- 
ছিলেন, তাহারা এখন নানাদলে বিভক্ত হইযা পবস্পবেব বলক্ষযপূর্ববক 
ইংরেজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন । 

কেবল ইংরেজের তরবারির বলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয|ছে, ধিনি 
ইহা বলেন, তিনি ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ও প্রকৃত ঘটনা অদৃবদশী। 
দরায়ুসের ছুহিত৷ সুন্দরী না হইলে সেকন্দর শাহেব ধর্ম ইতিহাসের 
যরণীয় ভইত না, ভারতের অধিব!সিগণ সহায় না হইলে ইংরেজ বোধ 
হয় ভারতে আঁধপত্য স্থাপন কবিতে পারিতেন না৷ । পলাশীর আম্র- 
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চে 


কাননে ভাবতবাসীব ক্ষমতা ইংবেজেব জয়লাভ হইয়াছে, আসাইর' 
প্রশস্ত ক্ষেত্রে ভাবতবাসী ইংবেজেব হস্তে বিজয়প্রী আনিয়। দিয়াছে ; 
বণনীয সমবে একজন ভাঁবতীয বীবেব অসামান্ঠ বিক্রমে ইংবেজ মহাবাষ্ট্র 
চক্রেব পবাক্রান্ত ভূপতি মভাবীৰ যশোবস্ত রাও হোঁলকারেব গতিবোধে 
উদ্যত ভইযাঁছেন | 

ত্রীঃ ১৮০০ অন্দে মহাবাস্ট্রস্রে পাচ জন মহা রাষ্ট্রায ভূপতি ছিলেন। 
ইভাদেব নাঁজধানী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। পশ্চিমঘাটেব পার্বত্য প্রদেশে 
পুণ|ম (পশবা আধিপত্য কবিতেন। গুজবাটের অন্তর্গত বরদাঁষ গ।|ইক- 
বাড়েব কর্তৃত্ব ছিল। মধ্য ভাবতবধেব অন্তর্গত গোবালিষবে সিন্ধিয়া 
এবং ইন্দোবে ভোলকাঁৰ আপনাদের প্রাধান্য বক্ষ! কবিতেছিলেন । 
পুর্বাংশে ন।গপুনে ব্থুজী ভোসল! বতাঁৰ হইতে উডিষ্না(র উপকূল পর্য্যন্ত 
ভূখণ্ডে আপনার শাসনদণ্ড অব্যাভত লাখিযাছিলেন । ভ/বতবর্ষেব গবণব 
জেনাবেল লর্ড মণিংটন্‌ এই সকল মাবাঠা ভূপতি দ্িগকে বশীভূত করিতে 
উদ্যত হয়েন। পব।ক্রান্ত যশোবস্ত বাও হোল কাবেন সহিত ইংরেজদিগেব 
যুদ্ধ উপস্থিত হয । হালকাব মভাবাষ্ট্রসক্রেব বিলুপ্ত গৌববেব উদ্ধারে কৃত- 
সক্কল্প হইয। যুদ্ধেব সায়েজন করিলেন ৷ মন্সন্‌ নামক একজন ইংবেজ 
সেন(পতি তীহাঁব বিকদে। এপ্রবিত হইলেন ॥ এই সমযে ভোলকাব প্রত।প্‌- 
গড় নামক স্থানে অবস্থিতি কবিতেছিলেন । ইংবেজসৈন্ঠেব আগমনবার্ত। 
শুনিযা, ছ্িনি সস! সে স্থান পরিতণগপুর্বক চম্বল নদ উত্তীর্ণ হইযা 
নন্সনেব পঞ্চাশ মাইল দূবে আসিয়া পঁহছিলেন ৷ ইংবেজ সেনাপতি বিপ- 
ক্ষকে অতর্কিতভাবে উপস্থিত প্রায় জানিযা, কিষদ্দর ফিবিয়! যাইতে উদ্যত 
হইলেন । নিকটে মুকুন্দব নামে 'একটি গিরিসক্কট ছিল । এই গিরি- 
সঙ্কট অধিকাবে রাখিয়া, কর্ণেল মন্সন্‌ আত্মবক্ষাব জন্যে প্রত্যাবপ্তন 
করিতে লাগিলেন । সেনাপতি জিনোফনেব বসমযী লেখনীব গুণে “দশ 
সহশ্রের প্রত্যাবর্তন” আ্রীশেব ইতিহাসে মধুবভাবে কীর্তিত হইয়াছে । 


১৪ 


১৯৬ আধ্যকীত্তি। 


এই প্রত্যাবর্তন কাহিনী আজ পর্যন্ত অনমনীয় বীবত্ব, অবিচলিত উৎসাহ 
ও তশ্রুতপুর্ব অধ্যবসাষেব পবিচষ দিতেছে । যদি ভাবতে একটি জিনো- 
ফন্‌ থাকিতেন, তাহ! হইলে সেনাপতি মন্সনের প্রত্যাবর্তনকাহিনী ও এরূপ 
নধুরভাবে বীর্তিত হইত । (সনাপতিব প্রত্য।বর্তনেব পথ নিষ্কণ্টক বাখ।ন 
জন্য এক জন 'ভাব্তীয় বীব কিরূপ আম্মত্যাগেব পবাঁকাষ্ঠ। '.দখাথা- 
ছিলেন, ভযস্কব শত্রব সন্মুথে আপনাঁৰ জদরেন শোণিহ দিদা, কিবপে 
প্রতিজ্ঞা পালন কবিয়াছিলেন, তাহ। সন্গদয 'এ্ঁতিহাসিক বিম্মঘ ও প্রীতিব 
সভিত বণন কবিতেন। এই বীর পুকষ পুণাভূমি ভববতীব বাজপুন্ুদিগের 
অধিনায়ক অমব সিংহ । অমবসিংত বীবত্বের জলন্ত প্রতিমৃণ্তি আম্মত্যাগেব 
অপুর্ব দৃষ্টান্তভূমি. পবির মিত্রত/ৰ আদ্বিভীষ আশ্রক্ষের | ইনি সত)পাশে 
আবদ্ধ হইয়া, বিদেশী ও বিধন্মী ইংবেজেব বক্ষাব জনে? আন্ম প্রাণের 
উৎসর্গ কনিতে প্রস্তুত হইলেন । 

- মেনাপাঁত মন্পন্‌ পণ্চাৎ্থ ভটিঘ। মুকুন্দল গিবিসক্ষটেপ অভিমুখে দাত্র। 
কতিলেন। তঁভিাব প্রত্যানছ্নেব পথ নিব'পদ্ৰ থাকে, এদ্রন্যে তিনি 
পথে কোটান বাজপুতদিগকে ব|খিযা গেলেন। এহ বাজপুতদিগেব 
অধিন।যক অমব সিংতকে বল ভইল “বৰ, বিপক্ষগণ অগ্রপব হহলেহ বেন 
পথে তাতাদেব গতিবে।ধ কবা ভয | বীবপ্রবব অমব সিংভ এই অনুবোধ- 
বক্ষা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । পিপলীনামক একটি পল্লীৰ নিকটে আমঞ্গব 
নদ প্রবাহিত হইতেছে । অমব |সংহ 'ঈ নেব উত্তব তীবে উপনীত 
ভইযা) অশ্ব হইতে অববে।হণ কবিলেন। অস্্শন্ত্রে সুসঙ্জিত এক ভাভ।র 
নীবপুকধ তাগাৰ চাবিদিকে দগ্ডাষমান হইল | অমব সিংহ 'এক সহস্র 
পৈনিকেন বাহুবলে উপব নির্ভবৰ কবিষা, নির্ভীকচিত্তে আমজব নদেব 
পথ অববোধ কবিয়া বহিলেন। মুহূর্তমধ্যে ভোলকাবেব সৈন্য উপস্থিত 
হইল | দেখিতে দেখিতে অমব সিংহেব পক্ষ হইত বিপক্ষদলে গুলির : 
পব গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল | বিবাম নাই, বিশ্রাম নাই, গুলিব 'আঘ|তে 


র'জভক্তিব একশেষ ১৯৭ 


সাদ সা পিসী 


প্রতিমুহূর্তে বিপক্ষদিগেব গতাস্থ দেহ আমভ্বেব জলে পরিতে লাগিল । 
কিন্ত পক্রগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতব নিকটবস্তী হইলে, সহস! একটি গুলি 
অমবসিংহেব কপালে এবং আব একটি গুলি তীহ।ব পক্ষঃস্থলেব দক্ষিণ 
ভাগে প্রবিষ্ট ইল । অমব সিংহ ভূপতিত হলেন ৷ কিন্তু মুহৃত্ভমধ্যে 
তাঁভার চতনাব সঞ্চার হইল ; মুহূত্ত মধ্যে তিনি উঠিয়া, একটি আকমাড়ী 
কলেব গুড়ি হেলান দিয়া, অসি হস্তে করিয।, ম।পনাব সৈনিক পুকষ- 
দিগকে উত্মাহ দিতে ল,শপেন | অমব সিংভ ভুই স্থানে সাংঘটিকবূপে 
$মাহত হইযাছেন, তথাপি তাহাব প্রশান্ত মুখরমগুলে বিষাদেন আবির্ভ|ৰ 
নাভ, প্রদীপ্ত নঘনযুগলে ভযেন নিকাশ নাই, প্রশস্ত লল।টকলকে ছুশ্িন্াব 
চিহ্ন নাত? আহত অনব সিংহ বিপক্ষদিগকে আপনাবতস্তস্তিত তববাবি দাবা 
লক্ষ। কবিযা, হনবংশীন বাজপুতদ্গকে পুর্ধেব ন্যাম উৎসাহিত ঝনিতে 
লাগিলেন । কিন্ধু আহত স্থ।ন ভইতে শোণিতম্বোত প্রবাহিত ভওযাতে 
মনন সিংভ নিস্ষেজ হইযা পডিলেন ৷ বীবশ্রেষ্ঠ সেই হক্ষুমস্থনদণ্ডে পৃষ্ঠ 
ব্রাশিষা, আপনার ভন্তস্থিত তরবাবি ঘ্বাবা সেইভাবে বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য 
করিয।, ইধবেজ সুপতিব জন্যে অস্নানভাবে অনস্থনিপ্রাঘ মভিভূত ভইলেন। 
টার স'দ্ধ চাবি শত বীবপুকব তাহার চ|বিপার্শে খাকিথা হও আহত 
হইল | ক্ষতিগ্রন্ত হওযাতে বিপক্ষগণ আন অগ্রসব হইল না| মুকুন্দব 
গিবিসম্কট নিবাপদ্‌ বিল। সেনাপতি মন্সনূ অমব সিংভেব পবাক্রমে 
অক্ষতশবীবে প্রুত্যাবপ্তন কবিলেন । 

যে স্থানে অমন সিংহ ইংবেজবক্ষাৰ জন্যে প্রাথ বিসজ্জন কবেন । 
মৃন্তিকাঁৰ একটি সামান্য বেদী ব্যতীত “স স্থানে মান কোন ্রতিচিহ্ন 
নাই। হববতীব হ্বশ্রেষ্ঠেব আত্মন্যাগেব ভূমি 'এখন অনাদবে অযত্বে 
পড়িযা বভিযাছে | বদি ইংবেজেব হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে, 
এই স্থানে এখন অন্রভেদী স্ত্রম্য কীর্তিন্তম্ত দেখ! যাইত | 


১৩১৮ আধাক স্তি। 
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স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান । 


খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দী অতীত হইয়াছে । মোঁগল সম্রাট 
আরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে প্রভুত্ব বিস্তাবের চেষ্টা পাইতেছেন । প্রাতঃ- 
ক্বরণীয় শিবাজী বীরত্বের গেরবে, তেজন্থিতার মহিমায় আপনার প্রাধান্য 
রক্ষা করিতেছেন। তীহাব প্রতাপ ও তাহাঁব মহাপ্রাণতায় সমগ্র 
দক্ষিণাপথ গৌরবাষিত হইয়াছে। ক্ষমতাশালী মোগল কিছুতেই এই 
হিন্দুবীরের বীরত্ববীর্তি সঙ্কুচিত করিতে পারিতেছেন না । দির্নেব পর 
দিন অতীত হইতেছে, সপ্তাহেব পর সপ্তাহ, মাসেব পব মাস, অবিবাম 
গতিতে অনন্ত কালসাগরে মিশিয়! যাইতেছে, কিন্তু স্বাধীনতাব উপাঁদক; 
'ভবানীভক্ত হিন্দুবীবেব প্রতাপ মন্দীভূত হইতেছে না। হিন্দুবীর বীর- 
ধর্মে বিসর্জন দিয়া, মুসলমানেব নিকটে কিছুতেই অবনতি শ্বীকার 
করিতেছেন না । ঘোবতর দুর্দিনে, পরাধীনতাব শোচনীয সময়ে, ধর্্ীন্ধ 
মোগলের কঠোর পীড়নে আর্ধ্যভূমি আবাব যেন আর্য্যবীরের মহামন্্ে 
সঞ্জীবিত হইয়৷ উঠিয়াছে। তামসী নিশীথের আকাঁশতলে যেন একটি 
ঞ্বতারা ধীরে ধীরে উদ্দিত হইযা পথহাবা পথিকেব হৃদযে নৈবাশ্তে 
আশা, অনাশ্বাসে আশ্বাস দিতেছে; কাদন্থিনীর পার্থে যেন চিরদীপ্ত 
প্রভাকর জগজ্জীবনী প্রভা বিকাঁশ করিয়া, জীবগণকে মুহুর্তে মুহূর্তে 
পুলকিত করিতেছে । পু 
আওরঙ্গজেব শিবাজীকে বশীভূত করিবার জন্যে আপনার মাতুল 
শায়েন্তা থাঁকে দক্ষিণাপথের স্থৃবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে 
শীঘ্ব শীঘ্র শিবাজীর ক্ষমতারোধ হয়, তাহার রাজ্য ও তাহাঁর দু মোগলের 
অধিকারভুক্ত হইয়া! উঠে, তত্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্যে, এই 
নবনিয়োজিত স্থুবাদীবের উপব আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে 





| 
অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী 





২০ আধ্ধ্যকীন্তি। 


সমন সনি এপ এলি সিন নি সপ প্রসিও। স্পা পিস ি্পশ সথি পি | পে উস পে পি | ০ উপ ই পেস আ সম ভর সি 


শায়েস্তা খা বহসংখ্য ই লইয়া, আওরঙ্গবাদ হইতে পার অভিমুখে 
অগ্রদর হইতে লাগিলেন। পুণা অধিকৃত হইল। শায়েন্ত। খা এক 
দল পরাক্রাস্ত সৈন্য ঘাঁটপর্বতের পার্বতী আর একটি স্থান অধিকার 
করিতে পাঠাইলেন । তিনি শিবাজীর অধিকৃত জনপদে মোগলের 
জয়পতাকাস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সুতরাং ঢৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত 
তাহার তেজস্থিতার বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু তেজন্বী স্ুবাদার 
বিন! বাধায় মহারাষ্ট্ররাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবাজীর 
মহামন্ত্রবলে মহারাষ্্রীয়গণ সাহসী ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল; স্বাধীনতার 
গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং আত্মসন্মমনের মহিমায় 
স্বদেশহিতৈষিত৷ তাহাদের হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার 
সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্তর্জাতির স্বাধীনতার 
সম্মান নষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না । মহারাষ্ট্রে চাঁকন নামে ক্ষুদ্র জনপদ 
ছিল। শ্রিবাজী ফেরঙ্গজী নাক একজন যুদ্ধবীরের হস্তে এ জনপদের 
রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন । তেজন্বী ফেরঙ্গজী ১৭ বৎসর কাল, 
ছুরস্ত মুসলমানের অধিকারের মধ্যে, চাকনের স্বাধীনতা অক্ষত 
রাখিয়াছিলেন। শায়েস্তা খা চাঁকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া 
ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ করিবামাত্র এ সন্ধীর্ণ হুর্থের শাসনকর্ত! 
তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন | কিন্ত ফেরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক 
হইলেও ক্ষমতায় ও তেজন্ঘিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিঞি আত্মসমর্পণ 
করিলেন না, আত্মস্বাধীনতায় বিসজ্জন দিলেন ন1। তাহার সাহস বৃদ্ধি 
পাইল, পরাক্রম প্রবল হইল । বীরপ্রবর লোকাতীত বীরত্বের সহিত 
তেজন্বী মোগলসৈন্তের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্ভত হইলেন । ক্রমে এক 
মাস গেল ; আর এক মাসেরও অর্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি পরাক্রান্ত 
হারায় মেগলের গ্রনত হইলেন না! (দিনের পর দিন, সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল, প্রতিদিনে প্রতিসপ্তাহে ফেরঙ্গজী নবীন সাহস, 


্বাধীনতার পরত সম্মান | উঃ 


সপ সিসি জা এ লস্ট | শি 


নবীন উদ্ম, নবীন জনিত উজান সম্মান রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এইবূপে এক মাস পচিশ দিন অতিবাহিত হইল। চাঁকন 
শায়েস্তা খার অধিকৃত হইল না। ষড়বিংশ দিনে হঠাৎ দূর্গপ্রাচীরের 
এক দিকে একটি কুল্যা ফুটিয়! উঠাতে প্রাচীরের কিয়দ'শ ভাঙ্গিয়া গেল । 
আক্রমণকারী মোগল সৈন্য মহোল্লাসে তঁ ভগ্ন স্থান দিয়া নগরপ্রবেশে 
উন্মুথ হইল , এই সম্কটকালে সাহসী ফেরঙ্গজী সৈনিকগণের অগ্রভাগে 
থাঁকিয়৷ বিপক্ষেব গতিরোধে উদ্ভত হইলেন । তাহার পরাক্রম, তাহার 
ক্ষমতা, তাহার বীরত্ব, কিছুতেই পধুরুদস্ত হুইল না। ফেরজজী এমন 
কৌশলে, এমন তেজস্থিতাঁর সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাঁধা দিতে 
লাগিলেন যে, আক্রমণকাবী সৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না।” তিনি 
সমস্ত দিন এইরূপে আত্মবক্ষা করিলেন, এইরূপে সমস্ত দিন নগব- 
প্রাচীরেব ভগ্ন স্থানে দীড়াইয়৷ বহুসংখ্য মোগলসৈন্ঠের অধিনায়ক শায়েস্তা 
খার সম্মুথে বুক পাতিয়া, ব্বদেশের স্বাধীনতা সহিত মহাবীর শিবাজীর , 
মহামন্ত্রের গৌরব রক্ষা, করিলেন । ক্রমে রাত্রি আসিল) অনস্ত নৈশ-গগনে 
ছুই একটি তারতান্তবক ধীবে ধীরে ফুটিতে লাগিল । রাব্রিসমাগমে মোগল 
সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পর দিন প্রাতিঃকালে তেজন্বী ফেরঙ্গজী 
শায়েস্তা খার সম্দুথে উপস্থিত হইলেন । শায়েস্তা খা এই বীরপুরুষের 
সমুচিত মর্ধ্যাদা করিতে ক্রুটি করিলেন না । তিনি ফেরঙ্গজীর অসাধারণ 
সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাহাকে কহিলেন যে, যদি তিনি 
মৌগলসরকারে চাকরি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে যথোপযুক্ত 
পুরফার দেওয়া যাইবে । কিন্তু তেজন্বী ফেরঙ্গজী আত্মসম্মান বিক্রয় 
করিলেন না। তিনি শায়েস্তা খার অন্থরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত 
হইলেন । শায়েস্তা খা তীহার বীরোচিত ব্যবহারে সম্তষ্ট হইয়া, সীহাকে 
“বিদায় দিলেন। ফরঙ্গজী বীরত্বে গৌরবান্থিত হইয়া, শিবাজীর 'নিকটে 
উপস্থিত হইলেন । বুল! বাহুল্য যে, শিবাজী তীহাঁর সাহম ও ক্ষমতার 


২০২ আধ্যকীন্তি। 


পুরষ্কার, করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে 
এইরূপে স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, অত্মগৌরবে বিসর্জন, 
নাদিয়া, এক সময়ে এইরূপে তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন । 


মহারাষে মহাকীন্তি। 


আওরঙ্গজেব দক্ষিণাঁপথে আপনার অধিকাববিস্তাবে উদ্যত হইয়াছেন । 
বীরপ্রধর শ্রিবাজী সম্রাটের পরাক্রম খর্ব কৰিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 
তাহাব সাহস বাড়িয়। উঠিয়াছে, উচ্চতর অধ্যবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ 
পাইয়াছে। তি'ন অতুল্য সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক 
অধ্যবসায়গুণে ন্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতারক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছেন । সাগবেব প্রচণ্ড তরঙ্গপ্রবাহ ভৈরব রবে ভাবতের উত্তর ও 
দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। শিবাজী 
দক্ষিণাঁপথে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, লোকাতীত 
তেজস্বিতার সহিত সেই তরঙ্গ-প্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন। খ্রীঃ 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীরত্বকীন্তিতে 
উজ্জ্বল হইয়াছিল । পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার, স্বীয় 
মূর্তি ধীরে ধীরে ভারতের এক প্প্রান্তে প্রকাশ হইয়া, লোকের হৃদয়ে 
আশ! ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল । ঘোরতর ছুর্দিনে মেঘমালার 
একদেশ হইতে হুর্য্ের অনতি্ুট আলোক নিঃস্থত হইয়া, অন্ধকারময় 
স্থান এইরূপ উজ্জল স্বর্ণকাস্তিতে উত্তাসিত করির! তুলিয়াছিল। 

আওরঙ্গজেব শিবাজীর পরাক্রম খর্ব করিবার জন্যে আপনার জ্যেষ্ঠ 
পুর হুলতান্‌ মাজ্জম্‌ ও সেনাপতি যশোবস্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া, 


মহারাষ্ট্রে মহাকীন্তি। ২০৩ 


স্পা পা জর আপস আপ নট অভ জি 


দিয়াছেন। ইহার পূর্বে রাজ! জয়সিংহ শিবাজীর সিংহগড় ও পুবন্দর 
দুর্গ অধিকাৰ করিয়াছিলেন । মোগলপক্ষের অনেক" রাঁজপুতসৈন্য 
সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছিল। উদয়ভান্ নামক একজন রাজপুত 
বীর ইহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন । এখন শিবাজী এ হ্র্গ অধিকার করিতে 
উদ্ধত, মোগলের সমক্ষে প্রাধান্যস্থাপনে দু প্রতিজ্ঞ । বীরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে 
এই জন্ট্ে গভীব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, নীরবে গম্ভীরভাবে বিপক্ষেক 
ক্ষমতা“নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবনা করিতেছেন । 

সিংহগড় নিসর্গরাঁজ্যের সৌন্দর্ধ্যময় স্থানে অবস্থিত । উহ! উন্নত 
পর্বতমালায় পবিবেষ্টিত। এক দিকে সহ্াদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়। 
অপূর্ব্ব গান্তীর্য্ের পরিচয় দিতেছে। সহ্াত্রির পূর্বপ্রান্তে সিংহগড়। 
উত্তরে ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্রত লম্বভাবে রহিয়াছে । এই পর্বত অতিশষ 
দুরারোহ। অর্ধ মাইল পর্য্স্ত উপরে উঠিয়া সন্কীর্ণ ও ছূর্গম গিবিপথ 
অবলম্বন করি চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসব হওয়া যাঁষ। পশ্চিম, 
দিকেও ত্ররূপ দুর্গম, দ্ববারোহ পর্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। ভর্গটি 
ত্রিকোণকার ৷ উহাঁব মধ্যভাগেব পবিধি প্রায় ছুই মাইল। ভীষণ 
প্রাকৃতিক প্রাচীর ছুর্গেব বহির্ভাগ বক্ষা করিতেছে । যখন আকাশ 
পরিক্ষা থাকে, অনত্র নীল গগনে হৃর্যালোক প্রকাশ হয, তখন পূর্ব 
দিকে দৃ্িপাত করিলে নীব! নদীর বৃক্ষলতাপরিশোভিত শ্তামল তটদেশ 
নযনেৰ তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে । উত্তরদিকে _পর্বতেব বহিঃগ্রদেশে 
প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র । শিবাভ্রীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুণানগরী এ 
ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও 
অবনত শৈলমাল! ন্ুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় শোত! পাইতেছে। 
এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে অনন্ত নীলাকাশের সহিত 
মিশিয়। গিয়াছে । এই দিকে শিবাজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবাজীর 
সেনাপতি তানাজী এই ছুর্গম ছুরারোহ গিরিছুর্গ অধিকার করিবার ভার 





২৭৪ আর্ধাবীপ্তি : 


সাল ইসস 


গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব এই ছূর্দ কোগুন! নামে অভিহিত হইত। 
শিবাজী ছুর্থাধক্ষ্য তানাজীর পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্যে উহার নাম 
সিংহগড় রাখিয়াছিলেন । 

মাঘ মাস। ছুর্খম গিরি প্রদেশে ছুরস্ত শীত ছিগুণ প্রভাব বিস্তাব 
করিতেছে । সাহসী তানাজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকারময়ী রাত্রিতে 
এক হাজার মাবালা সৈন্ত লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা 
কবিলেন। গিরিপথগুলি সৈনিকগণের পরিচিত ছিল । ইহাঁর৷ গভীর 
নৈশ অন্ধকায়ে নির্ভয়ে, নিঃশব্দে শী পরিচিত গিরিপথ দিয়া, ছুর্গাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাঁগিল। তানাজী আঁপনার সৈন্য ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছিলেন । একভাগ বি কয়দরে অবস্থিতি করিতেছিল । ইহাদের 
প্রতি আদেশ ছিল যে, ইহারা সঙ্কেত প্রাপ্তিমাত্র অগ্রদব হইবে । অপব 
ভাগ ছুর্খের ঠিক নিষ্ে পর্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত রহিল । ইহাদের 
“মধ্যে একজন সাহসী বীএপুরুষ নিঃশব্ধে পর্বতে আরোহণ করিযা, 
সবিশেষ সত্বরতার সহিত এক্গাছি দড়ির মই ফেলিয়! দ্িল। শিবাজীর 
মাবালা সৈন্য ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে এ সোপান অবলম্বন করিয়া 
একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিনশত সৈন্য উপরে 
উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটি শব্দ হইল। এ শবে ছুর্গস্থিত সৈনিক 
পুরুষে! চমকিত হইয়া, যে দিক্‌ দিয়া মাবাল! সৈন্য উপরে উঠিতেছে ; 
সেই দিকে দৃষ্টিপাত্ত করিল । একজন সৈনিক, ঘটনা ক্রি, জানিবার 
জন্তে যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি একজন মাঁবালার নিক্ষিপ্ত তীরে 
তাহার প্রাণবামুর অবসান হইল। বিস্তু এঁ শবে দুর্গরক্ষকগণ অগ্রসর 
হইতে লাগিল। তানাজী তখন বিপুলসাহসে তিন শত মাত্র সৈন্য 
লইয়া, বহুসংখ্য হুর্রক্ষীকে আক্রমণ করিলেন । মাবালাগণ সংখ্যায় 
অল্প হইলেও অসামান্ত বীরত্ব দেখাইয়া হূর্গরক্ষী সৈনিকর্দিগের উপর 
'অন্ত্রর্যণ করিতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণমধ্যে তানাজী প্ররুত বীরপুরুষের 


মহারাষ্ট্রে মহাকীত্তি। ২০% 
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ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীরশধ্যায় শায়িত হইলেন । তখন তাহার হী 
রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্তে দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে 
তানাজীর ভ্রাতা হৃর্যযাজী বুন্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে তাহা- 
দিগকে কহিলেন, “কোন্‌ নরাধম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়! 
যাইতে ইচ্ছা! করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে । সকন্তল যে, মহারাজ 
শিবাঁজীর মাঁবালা সৈন্ট, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত ।” 
হুর্ধ্যাজীর এই তেজস্থিতাময় বাক্য মাবালাদিগের জদয়ে প্রবেশ করিল । 
মুহূর্তমধ্যে তাহারা আবার “হর হর” শব্দে শত্রদলে প্রবিষ্ট হইল । 
ধঁ গম্ভীর শব্দ গভীর নিশীথেব শাস্তিভঙ্গ করিয়! পর্ধতকন্মরে প্রভিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। এবার মাবালাগণ এরূপ বেগে ছুর্গরক্ষীদিগকে আক্রমণ 
করিল যে, তাহাব৷ কিছুতেই এ আক্রমণ নিরন্ত কবিতে পাবিল ন1। 
পাচ শত ছর্গরক্ষী সৈনিকপুরুষ তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় 
অভিভূত হইল । হৃর্য্যাজী বিজয়ী হইলেন। ছুরাঁরোহ পর্বতশিৎধন্থিত 
সিংহগড়ে আবার শিবাঁজীর বিজয়পতাকা স্থাপিত হইল । 

এই বিজয়বার্তী শিবাজীর নিকটে পহুছিল। কিন্তু শিবাজী বখন 
স্ুনিলেন যে, ছুর্গ অধিকার করিতে তানাজী নিহত হইয়াছেন; তখন 
তিনি গভীর শোকে অশ্রপাত করিতে করিতে কহিলেন, “সিংহের 
আবাসগ্থহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ নিহত হইল । আমরা হূর্ 
হস্তগর্ত করিলাম ; কিন্তু হায়! তানাজীকে জন্মের মত হারাইতে হইল 1” 
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বীরপুরুষের প্রকুত বীরত্ব । 


মোগল সম্রাট অকবরেব মৃত্যু হইয়াছে। কথিত আছে, অপরের 
প্রাণনাশ করিতে গিয়া, সমগ্র ভারতের মহিমান্বিত ভূপতি আপনার 
প্রাণ নষ্ট কবিয়াছেঁন * | কুমার সলিম, জাহাগীব নাঁম পরিগ্রহ করিয়া, 
দিল্লীর রডুসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন । তিনি ভারতের চারি দিকে 
আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তীহাব পিতা 
ঘে বিজয়িনী শক্তিতে গৌববান্ধিত হইয়াছিলেন, জাহাগীব সেই শক্তি 
সংগ্রহ করিতে যত্বশীল হইয়াছেন । পরাক্রান্ত রাঁজপুত-রাঁজ্য অকববের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। মিবাঁবেব প্রতঃম্মরণীষ প্রতাপ সিংহ লোকাতীত 
বীবত্ব ও দেশভক্তিতে দীর্ঘকাল মোগল সৈন্যেব সমক্ষে স্বাধীনতার গৌরব 
বক্ষা করিয়াছিলেন । জাহাগীব প্রতাপের এঁ বীরত্ব, রাঙ্গপুতদিগের এ 
তেজন্বিতাব বিষয় স্থৃতিপটে অকষ্ষিত রাখিয়াছেন। এখন তিনি স্বয়ং 
বাজোশ্বব হইয়৷ সেই পুণ্যভূমি মিবাব পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। এ সমযে মহাবীব প্রতাপ দিংহ অক্ষ স্বর্গরাজ্যের 
অধিকারী হইয়াছিলেন। বীরভূমি প্রতাপের বীরত্ব হইতে স্থলিত 
হইয়াছিল । দিল্লীব অভিনব সম্রাট এই সুযোগে চিতোরেব প্রাচীন হর্গ 
হস্তগত করিলেন। চিতোরের অধিপতি হুর্গম পর্বতের বিজন অরণ্যে 
গিয়া, আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাহ্ধ্যেব সীমান্তভাগে অস্তল 

* রাক্সস্থানের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, খহারাজ্ মানসিংহ, পাছে সলিমের 
পরিবর্তে খদরুকে বাজ্যাধিপতি করেন, এই আশঙ্কায় সম্রাট অকবর তাহাকে হত্যা 
করিবার জন্ভে যে খাদাসামগ্রী গ্রত্তত করেন, তাহার কিপগংশ বিষাক্ত করা হয়। কিন্ত 
ভুলক্রমে এ বিষাক্ত জংশ মানপিংহকে ন! দির, আপনিই ভোজন করেন। ইহাতে, 
অকবররের প্রাণবিয়োগ হয়। 


বীরপুকষের প্রকৃত বীরত্ব । ২০৭ 
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নামে একটি হূর্থ ছিল। এ হুর্গেও সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল । 
কিন্তু পরাক্রান্ত বাজপুতগণ ইহাতে উদ্মশুন্ত হইল না*। ষে স্বাধীনতাব 
গৌরবে, যে স্থিবগ্রতিজ্ঞার মহিমায়, যে বীরত্বের গরিমায় এক সময়ে 
তাহার! চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সে গৌরব, সে মহিমা! ও সে গবিমা 
এখনও রাজপুতগণ হইতে একেবারে অন্তহিত হয় নাই। চিতোবেব 
অধিপতি আপনাদের চিরন্তন স্বাধীনত৷ রক্ষার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । 
রাঁজপুতনার বীবখ্ঘৃপ্ত রাজপুতগণ আপনাদেব প্রনষ্টগৌরবের উদ্ধার- 
বাসনায় আত্মজীবনের উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে রাজপুতনার একটি 
বীরপুরুষ মহা প্রাণতার পবিচষ দেন, তেজস্িতার সহিত আত্মত্যাগৃপূর্ববক 
নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীততিস্তন্ত স্থাপন করেন । 

বাজপুতনার বীরগণ হুগণম পার্বত্য প্রদেশে একত্র হইয়াছেন, মিবারেব 
বাণ। পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্যে এই বীরগণের সহিত 
পরামর্শ করিতেছেন । এখন সকলেই আপনাদেব বীরত্বগৌরব দেখাইতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । তাহাদের পবিত্র ভূমিতে শক্রগণ প্রবেশ করিয়াছে, তীহা- 
দের ছুগে শক্রর পতাকা ড়িতেছে, তাহারা শক্রর আক্রমণে পার্বত্য 
প্রদেশে আশ্রয গ্রহণ করিয়াছেন, এখন সকলেই এই হুবস্ত শক্রকে 
সমুচিত প্রতিফল দিতে আগ্রহ যুক্ত । বীরভূমির সাহসসম্পন্ন, রণকুশল 
চন্দাবত ও শক্তাবতগণ * একত্র*ঈ হইয়াছেন । এখন সকলেই আপনাদের 
পুর্বরপুকূষোচিত তেজন্থিতায় উদ্দীপিত, সকলেই প্রাণ পর্য্যস্ত পণ করিযা, 
রাণার আদেশপালনে সমুগ্ধত । চন্দাবতগণ যুদ্ধযাত্রী সৈনিকগণেব 
অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; তাহাদের প্রতিথবন্দী 
শক্তাবতগণও এ সম্মান পাইবার জন্যে লালায়িত হইয়াছেন, এখন উভয় 


পপ শি শপ শাপপাশীশ শি -্স্প 


। চিতোরের একজন প্রাচীন রাখার জো পুত্রের নাম চন্দ। ইহার দলস্থগণ 
চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ । শক্ত, রাণ! উদ্দয় সিংহের পুত্র । এই নামে শক্তাবত দল 
প্রসিদ্ধ হুইয়াছে। 


২০৮ আর্ধ্যকীন্তি। 


প্রতিন্্ীই পরস্পরের অগ্রবর্তী হুইবার জন্তে আগ্রহান্বিত, উভয়েই 
পরম্পরের অগ্রে প্রিয়া, আত্মপ্রাধান্ত দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । উভয় 
দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া, উপস্থিত বিষয়ের 
মীমাংসা! করিতে ইচ্ছা! করিতেছেন । কিন্তু রাণ। কৌশলক্রমে এই 
আত্মবিগ্রহের গতি রোধ করিলেন। তিনি ধীর-গম্ভীরন্বরে কহিলেন, 
“বিনি শক্রর অধিকৃত অন্তলন হূর্গে অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, 
তাহারই, সৈনিকদলের অগ্রে যাওয়ার সম্মান লাভ হইবে ।” চন্দাবত ও 
শক্তাবতগণ রাণ'র আদেশে এ গৌরবান্বিত সম্মান পাইবার আশায় 
বিপুল উৎসাহসহকারে অন্তল হূর্থীতিমুখে যাত্র। করিলেন । 

অন্তল মিবাবের একটি সমধর[তিলবর্তী ছূর্ণ। উহা বাজ্যের সীমাস্ত- 
ভাগে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্তী । 
ছর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নিশ্মিত। একটি শ্রোতন্বতী উহার প্রাচীরের 
' পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত। উহা 
অসীম নভোমগুলে প্রসারিত হইয়া, আপনার বিশাঁলতাব পরিচয় 
দিতেছে । ছুর্গে যাইবার জন্যে কেবল একটি মাত্র পথ । প্র পথ ছুর্গের 
লৌহকীলকময় সুদৃঢ় সিংহ্দ্বারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে । 

চন্দাবত ও শক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শাস্তিভঙ্গ না৷ হইতেই, 
আত্ম প্রাধান্য অব্যাহত রাখার আশায়, এক্ছুর্গের অভিমুখে যাত্র। করি- 
লেন। চারণগণ মধুরকঠে তেজন্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দলের 
তেজস্থিতা৷ বৃদ্ধি করিতে লাগিল । উভয় দল, এই সমরসঙ্গীতে উৎসাহযুক্ত 
হইয়া বীরদর্পে বিভিন্পপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাতসময়ে 
শক্তাবতগণ দুর্গঘবারের নিকটে উপনীত হইলেন | এই সময়ে শক্রগণ 
নিরন্তর ছিল। কিন্তু তাহারা আক্রমণ-সংবাদ পাইয়! মৃহ্র্তমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত হইয়া, দুর্নপ্রাচীরে দণ্ডায়মান হইল। রাজপুতগণ প্রবলবেগে 
ছুর্থী আক্রমণ করিল; মোগল সৈম্তও দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে, 





বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব । ২০৯ 


বাধ। দিতে লাগিল । এদিকে চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়। ছুর্গের' 
অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তীহারা 
কতকগুলি মই সঙ্গে আনিয়াছিলেন ৷ শক্তাঁবতদলের অধিনায়ক ইহা. 
দেখিতে পাইলেন ৷ তীহাব সঙ্গে মই ছিল না; সুতরাং তিনি হূর্গদবাৰ 
ভাঙ্গিয়৷ প্রতিদবন্দীদিগের অগ্রেই ছুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্ধত হইলেন । 
দিকে শত্রব গোল|র আঘ।তে চন্বাবতদলেব অধিনায়ক পড়িয! গেলেন । 
মোগল সৈন্স উভব দলকেই সমানভাবে বাঁধা দিতে লাগিল। কিন্তু 
শক্তাবতদিগের তেজস্বী অধিনাধক নিবন্ত হইলেন না । তিনি যে হস্তীতে 
ছিলেন, সেই হস্তী দ্বাবা ছূর্গ[দ্াব ভাঙ্গিতে চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । 
ঘঁ দ্বার স্ৃতীক্ষ লৌহুময় শলাঁকাষ পরিব্যাপ্ত ছিল; স্থৃতরাঁং হস্তী 
আপনার বলপ্রকাশেব স্থবিধা পাইল না। সাহসী শক্তাবত ইহা দেখিয়া 
হাওয়াদ। হইতে নামিলেন এবং ধীবপ্রশাস্তভাবে সেই তীক্ষলৌহশল।কাময় 
দ্বারে বক্ষঃস্থল পাতিয়া, মাহুতকে আপনাব পুষ্ঠদেশে হাতী চালাইতে 
কহিলেন । মাহুত অধিনায়কেব আদেশ পালন করিল। হস্তী তেজস্বী 
শক্তাবতের পুষ্ঠদেশে আঘ।ত কবিষ! ছুর্গাদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীবপুরুষ 
আত্ম প্রাধান্য রক্ষাব অন্য ধীবভাবে লৌহশালাঁকায় বুক পাতিয়া, অনন্ত 
নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । বীবশ্রেষ্ঠের এই অক্ষয় বীরত্বকীত্তিতে 
বাজপুতের পবিত্র ভূমি পবিভ্রতব হইল । 

কিন্ত শক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের এ লোকাতীত 
ভেজস্িতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পাবিলেন না । তাহা 
অধিনাযকের মৃত দেহেব উপর দিয়া, দুর্শত্বারে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এদিকে চন্দাবতদলেব অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটেঃ 
কিন্তু আর একজন সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালনভাব গ্রহণ করিলেন । 
তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বাধিয়া, বি'এুলবিক্রমে অগ্রসর 
হইলেন, এবং হস্তস্থিত শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার 'থ পরিষ্কার করিয়া- 


২১০ আর্ধ্যকীন্তি । 


শসশাসপি। পপ পাস শাম ইসি শা আন তা খ। আর সর জপ সা সপ পপ লি পিসী সি সা সাপটি স্পা শা সি তসমি প পী প সপ পর১ সস  ি জজ সি আ  সর আ 


পৃঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ ঢুর্গের মধ্যে ফেলিয়া ভৈরবরবে কহিলেন, 
“চন্দাবত অর্্ে অস্তল দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন; সুতরাং তিনিই যুদ্যাত্রী 
'নৈনিকদলের অগ্রনী 1” 


বীরাজনার বীরত্বমহিম] । 


মোগল সম্রাট অকবর শাহ দিল্লীব শাঁসনদণ্ড পবিগ্রহ করিয়াছেন । 
তারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে মোগলেব বিজযপতাকা 
বায়ুভরে প্রকম্পিত হইযা, যেন বিপক্ষদিগকে তর্জন কবিতেছে। যে সকল 
সামন্ত স্বপ্রধান হইয়াছিলেন, তাহাবা একে একে অকববেব অধীনত 
হ্বীকাৰ করিতেছেন । সম্রাট অকবব বাঁনহুবলে ও মন্ত্রকৌশলে বিশাল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কবিয়৷ বিপুল বৈভবে, স্থশাদনের গৌববে সকলের 
বরণীয হইয়াছেন । আর্ধ্যাবর্তেব শ্যামল প্রাস্তবে, দক্ষিণাঁপথের প্রশস্ত 
ক্ষেত্রে, আফগানভূমির পার্বত্য প্রদেশে, তাহার গৌববকাহিনী 
উদেঘোষিত হইতেছে । জনসাধারণ তীহাঁব ক্ষমতা, তাহার প্রাধান্য, তাহার 
অলোকসাঁধারণ গুণগরিম! দেখিয!, মহতী দেবতা জ্ঞানে তাহাকে ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার পুষ্পার্জলি দিতেছে । 

অগ্য অকবর শাহের খোষরোজ। বিশাল রাঁজপুবীতে স্ুশ্শর বাজার 
বসিয়াছে। এ বাজারে পুরুষের সমাগম নাই ; কেবল কমনীয় কামিনী- 
কুল সারি সারি দোকান সাঙ্জাইয়া, চারি দিকে অপুর্ব শোভার বিস্তার 
করিয়াছে। সম্রাপত্বী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন; সামন্ত ললনাগণ 
হাঁসিতে হাসিতে বাজারের চারি দিকে বেড়াইতেছেন ৷ রাজপুত-কামিনী- 
'গণ সুৃশ্য বেশভুয়ায় পরিশোভিত হইয়া, উহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত করিয়া 
“দিতেছেন | নানা স্থানে যাহা কিছু স্থন্দর, যাহা কিছু মনোমম? ঘাঁহা 


বীরাঙ্গনার বীরস্বমহিমা । ২১১ 





তিনি ছি হি িনিনিিনিস্ 


কিছু তৃপ্তি প্রদ শিল্পদ্রব্য আছে, সমস্তই রমণীর এ রমণীর বাজারে সজ্জিত 
হইয়াছে। রমণীই এ সকল অপূর্ব শিল্পদ্রব্যের ক্রয়-লিক্রয়কারিণী-_ 
“রমণ্ণীতে বেচে, রমণীতে কিনে, 
লেগেছে রমণীরূপেব হাট + 

লাবণ্যবর্তী ললনাগণে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের পুরী আজ এইরূপ 
পরিপূর্ণ । শিশল্পচাতুরীর অপূর্ব সৌন্দর্ষ্যে-_-কামিনীর কমনীয় কাস্তিতে 
আজ রাজভবন এইফ্প উদ্ভামিত। সম্রাট ছদ্মবেশে ব্ুপবতীকুলেৰ 
বাজারে বেড়াইতেছেন। মুহুর্তে মুহূর্তে তাহার নয়নযুগল ইতস্ততঃ 
' সঞ্চালিত হইতেছে । তিনি কামিনীগণের সৌন্দর্য্যগরিমা ও ক্রুয়বিক্রয 
দেখিয়া, আমোদিত হইতেছেন । বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে শ্রেষ্ঠ ললনাকুস্থুমে 
তাহার প্রাসাদ সুশোভিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে 
এক দোকান হইতে আর এক দোকানে যাইতেছেন এবং প্রতি দোকানেই 
কোন না কোন দ্রব্যের মূল্য জিজ্ঞাস! করিতেছেন । বিক্রয়কারিণী রমনী 
ঈষৎ হাঁসিয়। উত্তব দিতেছে; সম্রাট, স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, সেই ভ্রব্য কিনিয়া 
লইতেছেন। রমণী আবার পূর্বের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া স্বর্মুদ্রা তুলিয়া 
লইতেছে। বিকশিত কমলদলেব প্রশান্ত কান্তিতে বাজাব এইরূপ 
বিভাসিত হইয়াছে । অকবর শাহ স্থথের আবেশে এ কমলবনে বিচরণ 
করিতেছেন। প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পরবর্তী নবম দিবসে 
এ বাজারুহইত। এই জন্তে উহা! “নওরোজা” * নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে । অকবর এঁ বাজারের প্রতিষ্ঠাকর্তা । তিনি আঁদর করিয়া, 
উহার নাম“খোষ রোজ” বা আনন্দের দিন রাখিয়াঁছিলেন | সম্রাট এই 
আমোদের দিনে আনন্দের তরঙ্গে হুলিয়৷ বেড়াইতেছেন । 

একটি রূপবতী যুবতী এই বাজার দেখিতে আসিয়াছেন ৷ তাহা 


পা এ হরর, পা ৮৯ 


'* নগরোজার লাধারণত অর্থ নববধের প্রথম দিন। কিন্তু এস্থলে এ অর্থ হইবেন! । 
১৫ 





২১২ আধ্যকীত্তি | 


নিস 








বত সস ১ 2১ হা সপ হর উরি সে চান উই ছা আচ আত প্র 


সৌন্দর্ধ্-গরিমায়__তীহার স্থিরগন্ভীরভাবে স্তত্তিত হইয়া, বাঁজাবেব 
রমণীকুল তাহারদিকে দৃষ্টিযোজনা করিতেছে । যুবতীব স্থির বিদ্যুৎ 
প্রভায় সমগ্র বাজারের যেন অপূর্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে । যুবতী 
ধীরপদবিক্ষেপে দোকানে দোকানে গিয়া সমস্ত দেখিতেছেন। সুসজ্জিত 
দ্রব্যের শিল্পচাতুবী দেখিয়াঃ তাহার আহ্লাদ হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি 
কোন কোন ক্রয়বিক্রয়কারিণী রমণীর লজ্জাহীনতায় মনে মনে বড়, 
বিরক্ত হইতেছেন। এ লল্নাকুল হাসিয়৷ হাসিয়। কথা কহিতেছে, 
কিন্ত সে হাসিতে লঙ্জাশীলতার আবেশ নাই ; স্থৃতরাং সে হাসি লজ্জা- 
শীল্তাময়ী যুবতীকে মামোদিত করিতে পারিতেছে না । যুবতী সুন্দরী 
গণের মধ্যে সৌজন্তের এইরূপ ব্যতিক্রম__পবিভ্র সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় 
অবলম্বন লঙ্জর এইরূপ অধোগতিতে ক্ষুণ্র হইয়। বাজার পরিত্যাগ করিয়। 
যাইতে উদ্ভতা হইয়াছেন । সম্রাট. কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনেত্রে এ লাবণ্যবতী 
রূলনাকে দেখিলেন। স্থির সৌদামিনীর অপূর্ব কাস্তিতে তাহার হৃদয় 
আকুষ্ট হইল । যুবতী বাজার হইতে বাহির হইলেন । নির্থমনের পথ অতি 
কুটিল। যুবতী সেই কুটিল পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
অকন্মাৎ তাহার গতিরোধ হইল । অকন্মাৎ তিনি সম্মুথে দেখিতে পাইলেন» 
সম্রাট. অকবর শাহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । সম্রাট, যুবর্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, 
তীঁহার গমন পথ অবরুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না । ইহাতে পবিভ্রম্বভাবা 
কুলমহিলার অপরিসীম ক্রোধের সঞ্চার হইল ৷ অসময়ে॥ অতুর্কিতভাবে 
ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতিকে সম্মুখে দেখিয়া, তিনি কিছুমাত্র ভীত৷ 
হইলেন না। ক্রোধের আবেগে তীহার আরক্তলোচনদ্বয় হইতে অগ্নি- 
শ্ষুলিঙ্গ বহির্গঠত হইতে লাগিল । তিনি মুহ্র্তমধ্যে আপনার অঙ্গাবরণ 
হইতে স্ুতীক্ষ তরবারি -বাহির করিলেন এবং মুহুর্তমধ্যে সেই তরবারি 
সম্রাটের বক্ষঃস্থলের দিকে ধরিয়া, আত্মসম্মান রক্ষার জন্তে প্রস্তুত 
হইলেন । যুবতী এইরূপে ভারতসাআাজে)র ' অধীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া 


বীরবালার মাম্মবিসর্ভ9৪ভীন ২১৩ 


স্থৃতীক্ষ অন্ত্র ধন ।১ গম্ভীবন্বরে কহিলেন, “যে নরাধম পবিত্র ক্ষত্রিয়কুল 
কলঙ্কিত কবি টগ্যত হয়, তাহাকে এই অস্ত্দ্বারা' সমুচিত শিক্ষা 
দেওযা উচিত 1” দশা, লাবণ্যবতী ললনার এইরূপ ভৈরবী মূর্তি দর্শনে 
স্তস্তিত হইলেন । (শনি আর কোনরূপ ছুঃশীলত| বাঁ উদ্ধতভাবের পবিচয় 
দিলেন না। . পনাঁৰ বীরত্বে ও তেজস্থিতায় তাঁহাব হৃদয়ে আহলাদেব 
সঞ্চাব হইল, 'এশপক্ষপাতী সম্রাট গুণেব অমর্যাদা কবিলেন না। 
তিনি সৌম্যভ' - প্রভূত সম্মানেব সহিত তে্জস্থিনী ক্ষত্রিয়মহিলাকে' 
বিদায দিলেন ' 

এেই বীবনা” ানগ্রসবিনী মিবারভূমির শক্তীবতবংশের স্থাপয়িভাব 
দুহিত1 এবং «' 11 £"সন্ভৃত সাহসী পৃথ্থীরাজেব বনিত| ৷ সম্রাট, অকবর 
এক সময়ে এ ॥1নণ্যবতী বারাঙ্গনার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়।- 
ছিলেন । যিনি ' ।শাস্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, স্থৃনিয়মে প্রজা- 
বঞ্জনগুণেব. পি ।ঈম।ছিলেন, অবিকাবচিত্তে ম্যায় ও ধর্মের সম্মানবক্ষার্ন 
যত ছিলেন, " দীকিক ক্ষমতায় সাধারণেব সমক্ষে দেবভাবে সম্পূজিত 
ভইয়াছিলেন, [| ') এক সমযে অপথে পদার্পণ কবিতে সঙ্কুচিত হয়েন 
নাই | চিবপ্রটি গাঞ্পুতনার রাঁজমহিলা এই পুরুষসিংহের সমক্ষে 
তেজস্িতা দে*। "', বংশোঁচিত গৌরব রক্ষা! করিয়াছিলেন। বিধাতার 
অপূর্ব স্ষ্টি- ,৭চাময, প্রফুল্ল প্রন্ছন আপনার গৌরবের মহিমায় 
অকলক্ষিত গরঠি ,. [| 


এর 
1৭বালার আত্মবিসজ্জন । 
ভাইন্শ্রোর চি 1'." খিনাবের একটি অধীন জনপদ । মিবাবের সামস্ত 
রাজগণ এ স্থ।”:! শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন ভাইন্ক্রোর হুর্গের 


এক দিকে উন্নত ।বওমাপ] আকাঁশ ভেদ করিয়া, অনুপম প্রারুতিক 


[ও 
পপ পি 
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শোভার পরিচয় দিতেছে । পর্বতের পাদদেশে চন্বল নদ শ্রোতের আবেগে 
তরঙ্গভঙ্গী বিস্তা্ঘ করিয়া) বহিয়া৷ যাইতেছে । হুর্থ হইতে প্রকৃতিরাজ্যের 
এঁ রমণীয় দৃশ্া দেখিলে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয় । ভাইনৃ- 
শ্রোরের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী নদী খরতর বেগে পর্বতের উপর হইতে পতিত 
হইতেছে । আ্রোতস্বতীব প্রবাহ শৈলমালায় প্রতিহত হইয়া, ভয়ঙ্কব 
তরঙ্গাবর্তের উৎপত্তি করিতেছে । এই নিসর্গ সুন্দর জনপদে এক সময়ে 
প্রমববংশীয় এক জন রাজপুতশ্রে্ঠ আধিপত্য করিতেছিলেন। বেইগু 
জনপদের মেঘাবতবংশীয় এক জন ক্ষত্রিয়ের দুহিতা, প্রমবকুলোদ্ভব 
ভাইন্শ্রোররাজের সহধর্মিণী ছিলেন। বিবাহের পর এই দ্পতীর মধ্যে 
কোনরূপ বিবাদের সুত্রপাত হয় নাই । উভয়েই ভাইন্শোরের সেই রমণীয় 
প্রাসাদে পরম স্বখে কালাঁতিপাত করিতেন । অদুববর্তী গিরিবরের 
অপুর্বব গাস্তীর্য্যে উভয়েই পরিতৃপ্ত হইতেন। পর্বতের পার্খস্থিত শ্রোত- 
স্বৃতীর শআোতোগরিম৷ উভয়কেই সমভাবে আনন্দিত কবিত। এই সংসারে 
উভয়েই উভয়কে আপনাব ভাবিতেন । পবিত্র প্রণয়ে, অপার্থিব 
ভালবাসায় উভয়েই একসুত্রে গ্রথিত ছিলেন । 

এই ভালবাসায় বিভোর হইয়া, দম্পতী একদা ভাইন্আোরের প্রাসাদে. 
পঁচিশী ক্রীড়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন । উভযেই আমোদের তরঙ্গে দোলায়মান, 
উভয়েই উভয়কে হাঁরাইবাব জন্ঠে সবিশেষ মনোযোগের সহিত থেলিতে- 
ছেন। জয়ন্তী এব বার নায়কের, পরক্ষণে নাধিকাব হৃদয়ে যুগবৃৎ 'আশী ও 
আহ্লাঁদের স্থত্রপাত করিতেছে । একবার প্রমরপত্বী সগর্ধে ঈষৎ হাসিয়! 
পতিকে আপনার ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইতেছেন, আর একবার প্রমররাজ 
প্রণয়িনীর সেই ক্রীড়াগর্ব্ব খর্ব করিতে, হাসিতে হাসিতে আপনার পক্ষ 
সমর্থন করিতেছেন। এইরূপে পঁচিশী ক্রীড়াকৌতুকে দম্পতী তাইন.- 
আরে ছুর্থে অনস্ত সুখের শোতে ভামিয়। যাইতেছেন 

দেখিতে দেখিতে এ অনন্ত স্থখের প্রজ্রব্ণ হইতে তীব্র হত্াহলের 
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উৎপত্তি রি ভাঁলবাসাব খেলায় বিদ্বেষ স্থানি রহ কিল । ক্রীড়ার 
আমোদ ঘোরতব অস্থথজনক বাগ.বিতগ্তায় পরিণত হইল । ভাইন্‌- 
শ্োববাজ ক্রোধের আবেগে আপনার শ্বস্তবকূল লক্ষ্য করিয়া একটি 
গ্লানিকর কথ! কহিলেন । তেজস্থিনী বাঁজপুতদুহিতা পিতৃকুলেব এ 
গ্রানি সহিতে পাবিলেন না। তীহাঁব ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল; কমনীয় 
জদয, জ্বালামযী প্রতিহিংসা অধীব হইল। তিনি শ্তিকুলের অবমস্তা, 
'ভাঁলবাসাঁব, আদবেব ধনকে ঘোঁরতব বিদ্বেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। 
এ অপমানে সমুচিত প্রতিশোধ দিতে তীহাব দৃঢ় 'প্রতিজ্ঞা হইল। 
মন্ত্নাহতা প্রমরপত্রী পরদিন বেইণ্ড জনপদে দূত পাঠাইযাঃ প্তাকে 
এই অপমানে বিষয জানাইলেন। 

বেইগুবাজ দূতমুখে আত্মবংশের নিন্দাবাঁদ শুনিযা, সক্রোধে জামাতার 
বিকন্ধে যুদ্ধেব উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈনিকগণ রাজ- 
ধানীতে সমবেত হইল। বেইগুব অধিপতি এই সৈনিকদল লইয্লা, 
অবণ্য অতিবাহনপূর্র্বক, ভাইন্শ্রোবের কয়েক ক্রোশ দূরে উপনীত 
তইলেন। এই স্থলে সৈনিকদল ছুই ভাগে বিভক্ত হইল । বেইু- 
বাজ্যাধিপৃতি একদল লইযা, কুটিল গিবিপথ দিয়া আসিতে লাঁগিলেন। 
বেইগুবাজিপুন্তর আব এক দলেব অধিনেতা হইযাও ব্রাহ্মণী নদীব তটদেশ 
দির! অগ্রলর হইলেন। এই শেষোক্ত দল অগ্রে ভাইন্শস্রোরে উপনীত 
হইল। ও বেইগুবাজপুল্র নিষ্ষোষিত তববাবি হস্তে করিয়া ভাইন্োর- 
পতিব সমক্ষে আসিলেন। প্রমররাজ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনিও 
তববারি লইয! দন্দযুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এই যুদ্ধে বেইগুরাজপুল্র 
বিজরী হইলেন। পিতার উপস্থিতির পূর্বেই তিনি পিতৃকুলের অবমাঁননা- 
কাবীকে নিহত করিয়া; ছুর্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিলেন । 

সকল শেষ হইল । গতান্ু পতির দেহনিঃস্থত রুধিরস্তরোতে তেজন্ঘিনী 
প্রমরপত্বীর সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত ক্রোধের চিহ্ন মুছিয়া গেল। এখন 
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তাহার প্রশান্ত হৃদয়ে আবার সেই পতিপ্রেম, পতিব প্রতি সেই 
অন্ুরাগের সঞ্চার হইল। বীরনারী পতির সহগমনে দৃঢ় শ্রতিজ্ঞ হইলেন। 
বেইগুরাঁজ, ছুহিতার এই অভিপ্রায়ে বাধা দ্রিলেন ন!। ব্রাঙ্গণী ও চন্বলেব 
সঙ্গমস্থলে চিতা সজ্জিত হইল। রাজপুতবাল! প্রফুললগ্জদয়ে মৃত পতিব 
পার্থ শয়ন করিলেন ৷ বেইগুবাঁজ স্বহস্তে সেই চিতা! প্রজ্লিত করিলেন । 
দেখিতে দেখিতে প্রমররাজেব সহিত প্রমবপত্বীবা 'কুলু কমলদলেব 
যায় কমনীয় দেহ ভন্মরাঁশিতে পরিণত হইল। ঙেজস্থিনী ক্ষল্রিয়নাবী 
এইরূপ কঠোর ভাবে অপমানেব প্রতিশোধ লইয়া, শেষে প্রশান্ত ভাবে 
পরলোকে পতির অন্থুগমন করিলেন । 


বীরনারী ৷ 


শরীঃ পঞ্চদশ শতাবী অতীত হইয়াছে। ষোড়শ শতাী জগতের পবিবর্তন 
শীলত। দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। এ সময়ে ভাবতবর্ষে 
মুসলমান অধিপতিগণের আবিপত্য ক্রমে বদ্ধমূল হহয়ছে। লোদীবংশীয় 
রাজাদিগের পর মোগলবংশীয় রাঁজগণ ভারতে শাঁসনদণ্ডের পরিচালনা 
করিতেছেন । পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্যযস্ত মোগলের জয়পতাকা উড়িতেছে। 
বঙ্গে গুজরাটে, মধ্যভারতবর্ষে মুসলমানের আধিপত্য প্রসাবিত হইয়াছে । 
প্রথম মোগল সত্্ট্‌ বাবর শাহের পরলোক প্রাপ্তির পর হুমায়ন দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন । ভারতেব স্বাধীনতা পরিবর্তনশীল 
সময়ের শ্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়! যাইতেছে । এই হুঃখাবহ সময়ে 
একটি বীরনারী অপূর্ব্ব তেজন্থিতা দেখাইয়াছেন । শক্রবেষ্টিত পুবীতে 
শক্রর সম্মুখে অল্লান ভাবে আত্মবিসর্জনপূর্ব্বক স্বাধীনতার সন্মান রক্ষা 
করিয়াছিলেন | 

গুজরাটে হিচ্দুরাজত্বের উচ্ছেদ হইলে, যুসলমানদিগের আধিপত্যেব 


বীরনারী | ২১৭ 


স্ব্রপাত হয়। যখন হুমায়ুন দিল্লীব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন 
বাহাছুর শাহ গুজরাটে আধিপত্য করিতেছিলেন। খ্রীঃ -৫২৮*অবে বাহাছ্ব 
শাহ বহার বা বেরারেৰ মুসলমান অধিপতির সাহাধ্যার্থে অহমদনগবেব 
অধিপতি নিজাম শাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হযেন। « যুদ্ধযাত্রায় তাদৃশ 
কললাভ হয় নাই। অহ্ম্দনগরেব অধিপতি নাঁমমাত্র অধীনতা স্বীকার 
করেন, কিন্তু কার্ষ্যে আপনাব স্বাধীনতা সর্বাংশে অব্যাহত রাখিয়া 
শাসনকার্ধ্য নির্ব্বাহ করিতে থাঁকেন। ইহাঁব তিন বৎসব পবে শ্রী ১৫৩২ 
অবে' খন্দেশে বাহাছ্ুব শাহেব সহিত নিজাম শাহের সাক্ষাৎ হয়। 
এবাব বাহাছব নিজামেব সম্মান বক্ষা করেন। বাহাদুরের সম্মুথে 
নিজাম শাহ রাজকীয় উপাধিতে গৌরবান্বিত হয়েন। এই সময়ে রাইসিন্‌ 
দুর্গ হিন্দুভূপতির অধিকৃত ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ শিহলাদি পর ছুর্গে আধিপত্য 
কবিতেছিলেন। বাহাছুর শাহ হিন্দু-ভূপতিকে আক্রমণ করেন। শিহলাঁদি 
মুসলমান ভূপতিব হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েন। কিয়ৎকাল, 
যুদ্ধের পর শ্শিহলাদির ভ্রাতা লক্ষণও মুলমান আক্রমণকারীর 
অধীনত৷ স্বীকাৰ করেন। লক্ষণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ছুর্গ 
ছাড়িয়া দিলেই শিহলাদি মুক্তি লাভ করিবেন। মুসলমান ভুপতিও 
লক্ষণের নিকটে এ বিষয়ে এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । আর এই 
অঙ্গীকারে আশ্বস্ত হইয়া, লক্ষণ, যুদ্ধে আর প্রবৃত হইলেন ন!। 
তেজস্থিতার, সহিত আত্মবক্ষা করিয়৷ ক্ষত্রোচিত গৌবর দেখাইলেন না । 
দুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইল । মুসলমান হুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া, অত্যাচারের 
পরাকাষ্ঠ। দেখাইতে লাগিল। তাহাদের অঙ্গীকার, তাহাদের প্রতিশ্রুতি, 
সমস্তই তখন আকাশকুম্মে পরিণত হইল । তাহার! তৈরবরবে অগ্রসর 
হইয়া, ছুূর্থবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাঁগিল। বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের 
সর্বনাশ হইয়াছে। বিশ্বামঘাতকতায় দিল্লীর রত্রসিংহাসন হিন্দুভূপতির 
হস্তত্রষ্ট হইয়াছে । এখন বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দুর অধিকৃত রাইসিন্‌ দুর্থ, 


২১৮ আর্ধ্যকী্তি। 


হিন্ুনরনাবীর শোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল। লক্ষণ এই আকম্মিক 
উপদ্রব দর্শনে “বিস্মিত হইয়া, মহিলাদিগকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্যে 
অন্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন। শিহলাদির বনিতা তেজন্থিনী দুর্গীবতীর 
সহিত তাহ।ব সাক্ষাৎ হইল। লক্ষণেব দর্শনে হূর্গীকতীর ভ্রযুগল 
আকুষ্চিত হইল, ললাটবেখ। বিশ্ফারিত হইয়া, কমনীয়তার মধ্যে অপূর্ব 
তীব্রত। প্রকাশ কবিতে লাগিল | লাবণ্যবতী নাবী ক্রোধেব আবেগে, 
দ্বণা ও বিরগের আত্শে অধীব হইয়া লক্ণকে কহিলেন; * এই হূর্ণ 
দুর্ভেগ্য বলিষ! চিরপ্রসিদ্ধ । তুমি এরূপ দুর্ভেছ্য হুর্গ কবলীলাক্রমে শক্রব 
হস্তে সমর্পণ করিযাঁছ! শক্রুর সহিত যুদ্ধ না কবাতে তোমার কাপুরুষত! 
প্রকাশ পাঁইয়াছে। যে এইরূপে আত্মসন্মীনে বিসর্জন দেয়, তুচ্ছ প্রাণ 
বক্ষাব জন্তে নীচতার সহিত শক্রর পদানত হয়, আঁপনাঁব চিরন্তন বংশ- 
গৌরব অনায়াসে কলঙ্কিত করিয়! তুলে, সেই নীচাশ্বয, কাপুরুষকে ধিক্‌ 1” 
তেজনম্থিনী ছূর্থাবতী ইহা কহিয়। আপনার প্রাসাদে আগুন দিলেন । 
দেখিতে দেখিতে কবাল অনলশিখ। গগনম্পর্শী হইল। ছুর্গীবতী অক্নান- 
বদনে অবিকাবচিত্তে সাত শত পুবনাবীর সহিত সেই প্রজ্বলিত অগ্িতে 
আত্মবিসর্্ঈন করিয়া, লোকাঁতীত তেজন্বিতার পবিচয় দ্িলেন। হই 
ঘটনায় লক্ষণের প্রাণে আঘাঁত লাগিল। তিনি এই তেজন্থিনী নারীর 
তেজস্বিতা দেখিয! লজ্জিত হইলেন । লজ্জার সহিত তাহার মনে অপরিসীম 
ত্বণা ও বিরাগের সঞ্চার হইল। তিনি মুহ্র্তকাল চিত্ত! করিলেন্চ। মুহূর্ত- 
মধ্যে তরবারি হস্তে করিয়া) কতিগয় সাহসী অন্ুচরের সহিত হুর্গরক্ষক- 
দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সমুদয় শেষ হইল। 
কিয়তক্ষণ মধ্যে সকলেই সেই হূর্ভেন্ত রাইসিন্‌ হুর্গে মুদলমানের 
অস্ত্রাধীতে অনস্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন । মুসলমান ভূপতি ছর্গ 
অধিকার করিলেও, ছুগে'র গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না । বীরনারী 
হুগ্াধতীর অনন্ত কীর্তিতে রাইসিন্‌ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিল। 





রমণীর শৌর্্য ৷ ২১৯ 


রমণীর শৌর্ধা 


খ্রীঃ ১৪৭৪ অবে রায়মল্পল মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
অসাধারণ বীবত্বে ও পবিত্র চরিত্রে এই বাজপুত ভূপতি রাজস্থানের 
ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ । সংগ্রামসিংহ, পুথবীবাজ ও জযমল্ল নামে 
ইহাব তিনটি পুত্রছিল। আপনাব উদ্ধত প্রকৃতির জন্তে পৃর্থীবাজ 
পিতার আদেশে দেশাস্তরিত হয়েন। অপর ছুইটি পুত্র পিতাঁৰ নিকটে 
ছিল। কিন্তু কিছুকাল পবে সর্ব কনিষ্ঠটিব আফুষ্কাল পুর্ণ হয়। জয়মল্ল' 
ক্ষভ্রকুলেব অগৌরবকরকার্ষ্যের অনুষ্ঠানে উদ্ভত হওয়াতে, এক্লুজন 
তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের অসির আঘাতে মানবলীলাব সংবরণ কবেন। 
শোলাস্বীবংশীয় বাও শৃবতনেব অস্ত্রাঘাতে জয়মল্ল নিহত হইযাছেন )' 
অবৈধ উপায়ে পবিত্র রাঁজস্থানকুন্ুম সুন্দবী তাবাবাইৰ পাণিগ্রহণে উদ্যত 
হওয়াতে তাহার এরূপ শাস্তি হইয়াছে । পরাক্রান্ত বাম ক্ষত্রকুলকলঙ্ক 
পুক্রের হত্যাকাবীকে সমুচিত পাঁরিতোধিক দিয়াছেন। শুবতন মিবাবেৰ 
অধিপতির পুল্রকে নিহত করিয়৷ রাজপ্রাসাদন্বরূপ বেদনোব জনপদ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন * | ক্রমে এই কথা চারি দ্দিকে প্রচারিত হইল। ক্রমে 
চারণগণ এই অপুর্ব্ব কাহিনী মধুর গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়! নানা স্থানে 
গইয়৷ বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে পৃর্ীরাজ এই কথা শুনিতে পাইলেন । 
তাহার ঞ্ষনিষ্ঠ ভ্রাতা ষে বিষয় লাভ করিতে গিয়৷ প্রাণ হারা ইয়াছেন, 
তিনি এখন সেই বিষয় অধিকার করিতে উদ্ভত হইলেন ৷ পুর্ণীবাজ 
বেদনোরে যাইয়া রাও শরতনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,তিনি 
টোড। অধিকার করিয়া, রাও শুরতনকে উহার আধিপত্য দ্রবেন। য'দ 
এই প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ না হয়, যদি তীহার বাহুবলে পাঠানের! পরাজয 


* প্রথম খও আধ্যকীর্তির ৫-৯ পৃষ্ঠায় এই বিধয়ে বিবৃত হইয়াছে। 


২২০ আধ্যকীণ্তি ৷ 


স্বীকার না করে, তাহ! হইলে তিনি কখনও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় 
দিবেন না । « 

তেজস্থিনী তাবাবাই তেক্ন্ী পৃথ্থীরাজের অসাঁধাবণ সাহস ও 
পরাক্রমেব কথ! শুনিয়াছিলেন । এখন সেই সাহসী ও পরাক্রমশালী 


'যুবককে উপস্থিত দেখিযাঃ তারাবাই তাহার অদ্দাঙ্গভাগিনী হইতে সঙ্কল্ 
করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল। তারাঁবাই পিতার 


অনুমতি লইয়া, পৃর্থীরাজের সহিত যুদ্ধে যাইতে উদ্যতা হইলেন। 
মহরমের দিন। ধর্দরত মুসলমানগণ আপনাদের ধর্শসম্মত কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। দলবদ্ধ মুসলমানের শোক-সঙ্গীত চাবি দিকে উদ্ঘোধিত 
হইতেছে। পূর্থীরাজ এই দিনে তারাবাই ও পাচ শত অশ্বারোহীব 
সহিত টোডা অধিকার কবিতে যাঁত্রা করিলেন । সকলে টোডায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন যে, মহরমের তাজিয়া চকে সন্নিবেশিত হইতেছে । ইহা 
দেখিয়া পৃথীবাজ, অশ্বারোহী সৈনিকদল দুরে রাখিয়া তারাবাই ও 
আপনাৰ চিরসহচব সেনগ্রড়াধিপতিকে সঙ্গে লইয়া, সেই তাজিয়ার 
সমভিব্যাহারী লোঁকদিগেব সঙ্গে মিশিলেন। এই সময়ে তাজিয়! পাঠান- 
রাঁজ লিলীর প্রাসাদের নিকটবর্তী হইয়াছিল । লিল্লা, তাজিয়াঁব সঙ্গে 
যাইবাব জন্যে পবিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন। সহস! তিনটি অপরিচিত 
অশ্বাবোহীকে তাজিয়াব সঙ্গী .লাকেব মধ্যে দেখিয়া, তিনি যেমন 
তাহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি পৃথ্থীরাজ ও তারাবাইর 
নিক্ষিপ্ত বাণ তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল । পাঁঠীনরাঁজ বিচেতন হইয়া 
প্রাসাদতলে পতিত হইলেন। আব তাহার চেতন! হইল না। এট 
আকস্মিক ব্যাপাব দর্শনে সমবেত পাঠানেব! ভীত হইয়া, কোলাহল 
করিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে বীবপুরুষধুগল ও বীরবাঁলা৷ অস্বারোহণে 
়িদেগে নগরঘারে উপনীত হইলেন ) এই স্থানে একটি প্রকা হস্তী 


তাহাদের নির্গমপথ অবরোধ করিয়া দীড়াইল। কিন্তু তেজন্িনী 
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তাঁবাবাই কিছুমাত্র কর্তব্যবিমুখ রর না। তিনি বিপুল সাহসে আপনার 
তরবারি দ্বাবা হস্তীরশুপ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। *হস্তী যন্ত্রণায় 
অধধীব হইয়া, পলায়ন করিল । বীরবালার অসাধারণ বীরত্বে নির্গমদ্বার 
বিমুক্ত হইল। অনস্তর ক্টীহাবা অগ্রসব হইয়া, আপনাদের অশ্ব/রোহী 
সৈনিকগণেব সহিত মিশিলেন । 

অবিলম্বে আফগাঁনেবা দলবদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু 
তাহারা রাজপুত সৈন্যের পরাক্রম সহিতে পাবিল না । তারাবাই এই 
যুদ্ধে পরাক্রমের একশেষ দেখাইলেন। ভিনি অশ্বাবোহণে বিহ্যন্বেগে 
বিপক্ষদলে প্রবেশ করিয়া, শত্রসংহারিণী শক্তিব পবিচয় দিতে লাগিলেন । 
এই মহাশক্তিতে পাঠানের! পবাজিত হইল । অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন কবিল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদিগেব অন্ত্রাধাতে ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া দেহত্যাগ করিল । টোডায় পুনর্বাব বাজপুতের বিজয়পতাঁক। 
উড়িতে লাগিল । বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পুর্ণ হইল। পৃর্থীরাজ, রাও 
শুরতনকে টোডাব আধিপত্য দিলেন। শুরতন পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি বথাবিধানে পৃথ্ীরাজের হস্তে 
তারাবাইকে সমর্পণ করিলেন । হুন্বরে স্থন্দরে মিলন হইল । তেজন্বিনী 
রাজপুতকুমারী তেজন্বী বীরপুরুষের সহধর্মিণী হইয়া, রাজস্থানের গৌরব 
বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । 

পৃথীরাজ মিবাবে যাইয়া, নব পবিণীতা বণিতার সহিত কমলমীব 
প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তিনি ইহারপব অনেকস্থানে 
যুদ্ধ কবিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে তারাবাই তাহাকে উৎসাহিত 
করিতে বিমুখ হয়েন নাই । বীররমণী সর্বদা তেজন্থিতা দেখাইয়া, 
বীরভূমি মিবারের গৌরব রক্ষা করিতেন। কিন্তু দম্পতী দীর্ঘকাল 
এ নশ্বর সংসারে একত্র থাকিতে পারিলেন না। দুরস্ত শক্র ইহাদের 
'পঁর্ধব অুখের ব্যাঘাত জন্মাইল । [সিরোহীরাজ প্রদুরাওর সহিত পৃথ'- 


৭২২ আধ্যকীত্তি । 

রাজের 'ভগিনীব বিবাহ হইয়াছিল। সিবোহীপতি স্ত্রীর সহিত সঘ্যবহার 
কবিতেন না।' এজন্যে পুথীবাজ সিরোহীতে যাইয়া, প্রুরাওকে শাঁসন 
করেন । ক্ষভ্রক্লাঙ্গাব প্রভুবাও এই অপমানেব প্রতিশোধেব নিমিত্ত 
আপনাদের চিবন্তন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি 
স্বয়ং বিষমিশ্রিত খাগ্ প্রব্য প্রস্তুত কবিলেন। বিদায়সময়ে পর্থী- 
রাজেব হস্তে সেই খাস্ভপামগ্রী সমপিত হইল । পৃর্ণীরাজ চরস্ত চক্রীর 
চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না । তিনি সেই হলাহলময় খাগ্য লইয়া গ্ৃহাঁভি- 
মুখে যাত্রা কবিলেন। দুব হইতে কমলমীব প্রাসাদ তাহার দৃষ্টিগোচন 
হইল। তখন পুথ্থীবাজ আহলাদের সহিত সেই বিষমিশ্রিত সামগ্রী 
ভোজন করিলেন। ক্রমে তাহার শবীর অবশ হইল। মামাদেবীর 
মন্দিবের নিকটে আঁসিযা, তিনি আব চলিতে পাঁধিলেন না। তখন 
বুঝিতে পারিলেন যে, তীব্র হলাহলে তীাহাব দেত অবসন্ন হইয়াছে । 
মৃত্যু আসন্ন জানিযা, পৃ্ণীরাজ প্রণয়িণীব নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। 
কিন্ত তাবাবাইর উপস্থিতিব পূর্ব্বেই তাহাঁব প্রাণবাযুব অবসান হইল। 
তারাবাই আসিয়! দেখিলেন, প্রিয়তম স্বামী লোকান্তবিত হইযাছেন। 
তখন তিনি তীহাব সহিত পরলোক যাইতে প্রস্তুত হইলেন । অবিলম্বে 
চিতা সজ্জিত হইল পতিপ্রাণ।৷ রম্ণী সেই মামাদেবীব পবিব্র মন্দিরের 
নিকটে আঁপনাঁর আদবের ধনকে পার্থে রাখিয়া, ধীরভাবে প্রজ্বলিত 
অগ্রিতে আত্মবিসজ্জন করিলেন । 


দেবীরের যুদ্ধ । 
মিবারের অদ্বিতীয বীব-্পস্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক প্রতাপসিংহ দেহ- 
ত্যাগ কবিয়াছেন। তীহার অনস্তকীপ্তিকাহিনী রাজস্থানের নানা স্থানে 
ঘোষিত হইতেছে । রাজপুতগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়। ততৎপ্রতি ভক্তি. 
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ও শ্রদ্ধ। প্রকাঁশ কবিতেছে । তাহার জোষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ পিতৃসিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছেন । প্রতাপসিংহ স্বাধীনত। রক্ষার জন্তে পর্বতে পর্বতে, 
বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন ; অবলীলাক্রমে ছুঃসহ কষ্ট সহিয়া, মহাপ্রাণতার 
পৰিচয় দিয়াছিলেন ; অমরসিংহ বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিয়া 
রূপ কষ্টসহিক হইয়া উঠেন। তীহার বয়ল যখন আঁট বৎসর, তখন 
হইতেই তিনি ছুঃখে, বিপদে, পরিশ্রমে, পিতৃসহচর হয়েন। পিতার মৃত্যু 
পর্য্যন্ত অমর সিংহ এইরূপ নান। কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। নানা বিপদে 
পড়িযা, তিনি অনলস, উদ্যোগী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়াছিলেন । পিতৃ- 
। দেবের অসীম সাহস ও স্বাধীনতার জন্টে সর্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া 
তাহার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, স্বাধীনতাম্পৃহা বলবতী হইয়াছিল, রাঁজ- 
পুতের কঠোর ধর্পালনে প্রবৃত্তি জন্মিযাছিল। প্রতাপসিংহ ভাবিয়াছিলেন, 
অমব সিংহ সৌখীন যুবক; বাজ্যরক্ষার ক্লেশ তাহার সহা হইবে না। 
এই জন্তে তিনি মৃত্যু সময়ে আপনার আবাসকুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিয়]- 
ছিলেন,_-“হযত এই কুটারের পরিবর্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নিশ্মিত হইবে, 
আমর! মিবারের যে স্বাধীনতা৷ রক্ষার জন্টে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, 
হয় তঃ তাহা এই কুটীরেব সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।” আমন মৃত্যু 
পিতার এই বাক্য অমর সিংহের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। অমর 
সিংহ মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত রাজধর্ম পালনে প্রস্তত 
হইয়াছিলেন | 

মিবারের সর্বপ্রধান বৈরী অকবব, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে প্রায় 
আঁট বৎনর জীবিত ছিলেন | এ সময়ের মধ্যে তিনি আ'র মিবার 
আক্রমণ করেন নাই। তাঁহার মনোযোগ অন্য দিকে গিয়াছিল। তিনি 
এ আট বৎসর কাল আপনার বিশাল সা মাঁজ্যেব শুঙ্খলাবিধানে যত্ববান্‌ 
ছিলেন । সুতরাং অমব সিংহকে পিতৃবৈরীর বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে প্রবৃত 
হইতে হয় নাই। মিবারে শাস্তি বিরাজিত ছিল। অমরসিংহ এই 


২২৪ আর্ধ্যকীন্তি। 


সস আস ও তিন চে শপে সি 


শাস্তিময়'রাঁজ্যে শান্তভাবে বাজধর্থ্ব পালন করিতেছিলেন। তিনি অধিকৃত 
জনপদে শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন ও ভূমিব কবনির্ধাপ্পণেব অভিনব 
প্রণালীর উদ্ভাবন করেন এবং পেশলাহ্দের তটভূমি একটি সুদৃশ্ত 
প্রস্তরময় অষ্টালিকায় শোভিত করিয়া তুলেন । এর অট্টালিকা “অমরমহল, 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবে; প্রকৃতির এ রমণীয় রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত অমর- 
মহল রাজস্থানের গৌরব বিস্তাব করিতেছে । 

কিন্ত অমরদিংহ দীর্ঘকাল শাস্তিন্নথ ভোগ কবিতে পারিলেন না । 
মিবার আবাব হুরস্ত মোগলের জিগীষাবৃত্তি উদ্দীপিত করিল । অকবরেব 
মৃত্যু পর তর্দীয় পুত্র জাই!গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
চারি বৎসর কাল, তাহাকে বাজ্যের গোলযোগনিবারণে ব্যাপূত থাকিতে 
হয়। ইহার পব তিনি পররাজ্য জয়ে মনোযোগী হযেন। আর্ধ্যাবর্তের 
প্রায় সকল জনপদই তাহাব অধীন হইয়াছিল । সকল জনপদের অধি- 
স্বমিগণ তাহাকে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটু বলিয়া অভিবাদন 
করিয়াছিলেন । কেবল মিবাব তাহার বশ্ততা স্বীকার করে নাই। 
মিবাব্রের প্রাভঃম্মরণীপ্ধ প্রতাপ দিংহের পুত্র অমরসিংহ তাহার অধীনতা 
ক্বীকার করিয়!, বীরধর্ম্নে জলাগ্জলি দেন নাই। জাহাগীর প্রথমে এ 
রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। তাহার পিতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে, 
বে বিশাল জনপদ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, অসির পর অসির আঘাতে, 
মে জনপদের বীরপুরুষদ্দিগকে অনস্তনিদ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন, মাসের পর মাসে অজত্র অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু সৈন্য পাঠাইয়।, 
যাহাব অমূল্য স্বাধীনতারত্বের অপহরণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন,) জাহাগীর 
এখন আবার সেই জনপদে প্রাধান্তস্থাপনে কৃতসন্কল্প হইলেন। তাহার 
আদেশে সৈনিকগণ দিল্লীতে মমবেত হইল | তিনি ইহার্দিগকে মিবারের 


অভিমুখে পরিচালিত করিলেন | 
এইরূপে মোগল সৈন্ঠ আবার মিবারের দ্বারদেশে উপনীত হইল ॥ 


দেবীরের যুদ্ধ '। ২২৫ 


পবিভ্রাত্বা প্রতাপসিংহ অমরলোকে গমন কবিয়্াছেন । আজ তাহার 
আবাসভূমি অন্ধকাব ! কিন্তু এই অন্ধকাবময় প্রদেশের ছুই এক স্থানে 
ছুই একটি উজ্জল আলোকপ্রভা বিকাঁশ করিতেছিল ৷ প্রতাঁপসিংহের 
মৃত্যুব পর স্বাধীনতাভক্ত বীর্ধ্যবস্ত রাজপুতেরা আপনাদের বীরত্বমহিমার 
পরিচয় দিতেছিলেন। ইহার! স্বাধীনতার অবমাননা করিলেন না, 
আত্মাদরের গৌরব খর্ব করিতে উদ্ভত হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসর্জন 
দিয়া, আত্মাবমাননার - তৃত্তিসাধনে চেষ্টা পাইলেন না। ইহাদের সাহস 
ও পরাক্রম অটলভাবে রহিল । ইহার প্রতাপপিংহেব মহামস্ত্রে উত্তেজিত 
হইয়া, স্বদেশেব স্বাধীনতারক্ষার জন্যে আক্রমণকারী মোগলের সম্সক্ষে 
অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন । 

মিবারের ইতিহাসে ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দ একটি চিরম্মরণীয় পবিত্র বৎসর ।. 
*্ বৎসরে মিবাবেব রাঁজপুতগণ স্বাধীনতার উদ্দেশে আত্ম প্রাণের উৎসর্গ 
করেন। অমরনিংহ মোগল সম্রাটের আদেশের অন্ুবর্তী হইতে ইচ্ছ!, 
করিয়াছিলেন, মিবারের বীরপুরুষগণ এ পবিত্র বৎসরে তীহাকে 
সে বিষয়ে নিরম্ত করিয়া, চিরন্তন মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন। 
সাহসী চন্দাবত-কুলতিলক শ্রী পবিত্র বতসরে আসন্নমৃত্যু প্রতাপ- 
সিংহের মহং উপদেশের অনুসরণে ম্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত 
করেন, অমরসিংহ এঁ পবিত্র বৎসরে মিবারের তেজস্বী যুদ্ধবীরদিগের 
অপূর্ব্ব ভেজস্বিত৷ দেখিয়া; আপনার পূর্বতন সঙ্কল্পের জন্য বিরাগ ও 
অন্ুতাপের সহিত মহিমাময় বংশের গৌরব-রক্ষার্থে অগ্রসর হয়েন।' 
১৬০৮ ্রীঃ অন্দে দেবীর নামক স্থানে মোগলের সহিত রাজপুতের যুদ্ধ 
হয়। মৌঁগলসৈন্য এ স্থানে প্রবেশ করিলে, সাহসী রাজপুতের৷ 
তাহাদিগকে আক্রমণ করে । বহুক্ষণ যুদ্ধ হয়, বহুক্ষণ রাজপুতগণ এ স্থানে 
গিরিশ্রেষ্ঠের ন্যায় অটলভাবে দড়াইয়া অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেয় ।' 
পরিশেষে মোগলের পরাজয় হয়। দেবীরের ষুদ্ধস্থলে রাজপুতের 


২২৬ আধ্যকীতি। 


বিজয়পতাঁকা অনন্তগগনে উড্ডীন হইয়।, রাজস্থানে অনন্ত মহিমা 
বিকাশ করে। 

রাণ। অমরসিংহের পিতৃব্য সাহসী কথের পরাক্রমে এই যুদ্ধে 
রাজপুতদিগেব জয়লাভ হয়। এই বীরপুরুষের সন্তানগণ অতঃপর 
“ কথ্াবত নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। সাহসী কথের বীরত্বে বীরভূমি এক সময়ে 
এইরূপ গৌরবান্থিত হইয়াছিল বাহুবলদৃপ্ত মোগলের! এক সময়ে এই 
বীরপুরুষেব বীরত্বগরিমায় পরাজিত হইয়া; রাজপুতের সহিত সন্ধিবন্ধনে 
অগ্রসর হইয়াছিল । 


বীরবল। 


১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্ে অকবর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
ভারতের জনপদেব পব জনপদ যখন অকববেব অধীন হইতে থাকে, 
মোগলেব বিজযিনী শক্তি যখন ক্রমে সম্প্রসারিত হয়, তখন এক জন 
ভাট মধুবকণ্ঠে মধুব সঙ্গীত গাইতে গাইতে যমুনাব তীরবর্তী কালী 
নগব হইতে দিলীতে সম্রাট সমীপে উপনীত হয়েন। সক ভাটের 
মনোহব সঙ্গীত শুনিয়া; দিল্লীর সম্রাট পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে দিল্লীতে 
এই ভাটের কবিত্বশক্তি পবিস্ফুট হইতে লাগিল ॥ ভাট গীতিকবিত৷ 
রচনা করিয়া, ক্রমে দিলীর লোকের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাহার 
সঙ্গীতনৈপুণ্যে, তীহাব মোহিনী কবিত্বশক্তিতে, দ্িব্বীর অধিবাসিগণ 
সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল । সম্রাট এই প্রতিভাশালী সঙ্গীতনায়কের 
সঙ্গীতমহিমার অসম্মান করিলেন না ৷ তিনি আগস্তক ভাটকে ““কবিরাঁয়” 
উপাধি দিয় আপনার সভায় রাখিলেন। 

কবিবায় এইরূপে সমাটের প্রিয়পাত্র হইয়া, দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে 


বীরবল। ২২৭ 


লাগিলেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ অন্দে আবার তাহার সৌভাগ্যের হুত্রপাত 
হইল । সম্রাট তাহাকে “বাজা* উপাধি দিলেন । এই অবধি ভাটের 
পূর্বতন নাম পরিবর্তিত হইল । অভিনব বাঁজা এই অবধি বীরবল ব! 
বীরবর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । 

বীরবল জাতিতে ব্রাহ্ণ । তিনি বুন্দেলখণ্ডেব অন্তর্গত কোন জনপদে 
বাস করিতেন । তাহার পূর্বতন নাম মহেশ দাঁস। কেহ কেহ তাহাকে 
ব্রাহ্মণ দাস নামেও অভাইহত করিয়। থাকেন । 
। এই সমষে কাঙ্গড়াব অধিপতি জয়র্টাদ কোন অপরাধে দিল্লীতে 
কারাঁরুদ্ধ ছিলেন । সম্রাট তাহার বাজ্য, রাঁজ! বীরবলকে দিতে অনুমতি 
কবিলেন। জয়র্াদের তেজস্বী পুত্র অকবরের নিকটে অবনতি ্বীকাব 
কবিলেন না। তিনি পিতৃ-রাজ্য বক্ষ কবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । কিন্তু 
তাহাব চেষ্ট। ফলবতী হইল না । অকবরেব আদেশে পঞ্জাবেব শাসনকর্তা 
হুসেনকুলি খা! কাজড়। আক্রমণ ও অধিকার করিলেন । যাহা হউক, 
রাজ। বীববল এ রাজ্য গ্রহণ করেন নাই । তিনি কলিঞ্বের নিকটে এক 
জাযণীব প্রাপ্ত হয়েন। সম্রাট এই সময়ে তাহাকে সহস্র সৈন্যের অধি- 
নায়ক করেন । 

ভাট মহেশ দাস এখন “বাজ।” উপাধি পবিগ্রহ কবিয়া, সহঅ্পবিমিত 
সৈন্যের অধিনাঁষক হইলেন; ষিনি এক সময়ে চাঁবণদলের মধ্যে 
পরিগণিত ছ্রিলেন, সঙ্গীত ধাহাঁব উপজীবিকার বিষষ ছিল, তিনি এখন 
সহম্পতি হইয। দুরূহ বাঁজকীয় কার্যে আত্মক্ষমতাঁৰ পরিচষ দিতে 
লাগিলেন | রাজা বীববল প্রাযই সম্রাটের সঙ্গে থাঁকিতেন। যখন 
অকবর গুজরাটে যাঁত্। করেন, তখন বীরবল শাহার সঙ্গে থাঁকিয়।, 
সমরনৈপুণ্যেব পরিচয় দেন। কোন স্থানে কোন গুকতর কার্ধ্য উপস্থিত 
হইলে, সেই কার্য্য সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের .প্রতি সমপিত 
হইত। বীরব্ল কর্তব্পাঁলনে অনলস ছিলেন । সাহসে, ক্ষমতায় ও 
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তেজস্থিতাঁয় তিনি অনেক স্থলেই কৃতকার্য; হইতেন। কথিত আছে, 


তাহার কথায়' অকবরের ধর্মমত পরিবত্তিত হয়। অকবর হিন্দুধর্মের 
অনেক ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান্‌ হয়েন। 


* ১৫৮৬ খ্রীঃ অন্দে আফ গানের! সম্রাট্রে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবে। 
এজন্যে কাবুলের সেনাপতি জেন খা সম্রাটের নিকটে সাহায্যপ্রার্থনা 
কবেন। রাঁজা বীরবল এ সাহাষ্যকারী সৈনিকদলের অধিনায়ক হ্ইয়! 
কাবুলে প্রেরিত হয়েন। যুদ্ধে অকববের সৈনিকদলের পরাজয় হুষ। 
আফগানের৷ পার্বত্য 'প্রদেশের চারি দিক হইতে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ . 
করিয়াছিল। ইহাতে সৈনিকগণ শুঙ্খলাশ্ন্য হইয়া পড়ে। বীরবল ও 
জৈন খা অতি কষ্টে পশ্চাৎ হটিয়া, আব এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন । 
আফগানেবা রাত্রিকালে আবার এঁ শিবিব আক্রমণ করে। সম্নাটেব 
অনেক টসন্ঠ এজন্ঠে ছুর্গম গিরিশঙ্কটে প্রবিষ্ট হয় । আফগানের! অনেককে 
নিহত করে; এই সঙ্গে রাজা বীববলও নিহত হয়েন। 

বীববলের মৃত্যুসংবাদে অকবর যাঁব পৰ নাই শৌকাতুব হইয়াছিলেন । 
তাহার মৃতদেহ না পাওয়াঁতে অকবরের কষ্ট দ্বিগুণ হইযাঁছিল। কথিত 
আছে, এই শোচনীয সংবাদে, পাছে অকবর একেবাবে জ্ঞানশুন্ঠ হযেন, 
এই আশঙ্কায় কেহ কেহ অকববেব নিকটে প্রকাঁশ করিয়াছিল যে, 
বীববল নিহত হয়েন নাই। তিনি সন্ন্যাসিবেশে কাঁ্গড়াঁয় অবস্থিতি 
কবিতেছেন । অঞবর এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অনুসন্ধান করিতে 
আদেশ দেন । কিন্তু শেষে এ কথ! অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ।পরে বীরবল 
কলিঞ্রে বাস করিতেছেন বলিয়া, আব একবাব জনরব উঠে। এ 
জনরবেও অকবরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বীরবল জীবিত আছেন। 
অকবর কলিঞ্বেও বীরবলের অনুসন্ধান করেন । রাঁজা বীরবল সমাটের 
কিরূপ প্ররিয়পাত্র ছিলেন, তাহা ইহাতে পরিষ্কট হইতেছে। 

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল। কিন্তু পুত্র পৈতৃক গুণের 
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অধিকারী হইতে পারেন -নাই। লাল পিতার উপার্জিত সম্পত্তি নষ্ট 
করিয়া ফেলেন । শেষে তাহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি 
সন্ন্যাসীর বেশ পবিগ্রহপূর্ব্ক সংসারের বিলাসিতা ও নৌখীনতা হইতে 
বিদায় হয়েন। বীরবল ফতেপুবসিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন। এই 
স্থলে তাহার আবাসগ্থৃহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 


অসাধারণ সাহস । 


উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অসীম কালের পরিবর্তনশীলত। দেখাইতে 
উপস্থিত হইয়াছে । ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নান! স্থানে ব্রিটিশ-শাসন 
বদ্ধমূল হইতেছে । ব্রিটিশ কোম্পানী ধীরে ধীরে বণিক্বৃত্তি ছাড়িয়া 
ভারতসাম্রাজ্যেব রাজনীতির পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন ৷ গব্ণর 
জেনেরল, মার্কুইস. অব. হেষ্টিংস. ভারতের শাসনদণ্ডের পরিচালনা 
কবিতেছেন। তীহাঁর শাসনে পিগারী দস্্যুদিগের অধঃপতন হইয়াছে, 
নেপালের পার্কত্যপ্রদেশে ব্রিটিশ সিংহের বিজয়িনী শক্তির বিকাশ 
হইযাছে, মারাঠাদিগেব পরাক্রম খর্ব হইয়া! আসিয়াছে । লর্ড হেষ্টিংস 
ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পুর্বে ও পশ্চিমে, সর্বত্র ইংরেজের প্রতাপ 
অক্ষু্ন রাখ্রিয়াছেন । 

১৮২০ গ্রীষ্টাবঝের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ কেটার 
সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন । নগরের চারি দিকে আমোদের 
শ্রোত অবিচ্ছেদে বহিতেছে। হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি নানাবেশে সজ্জিত 
হইয়া, রাজনভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অশ্বারোহী সৈন্য 
যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ করিয়। অপূর্ব বীরত্বমহিমার পরিচয় দিতেছে । মহারাও 
কিশোরী সিংহ সুসজ্জিত সভাতলে রত্বমণ্ডিত সিংহাসনে বসিয়া, 
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হইয়াছেন। হরকুলসম্ভৃত বীর্য্যবস্ত রাজপুতদিগের জয়ধবনিতে পুণ্যতূমি 
হরবতী পরিপূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। 

কিন্ত এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না । যে প্রীতির উচ্ছ1সে কোটা 
অধিবাঁসিগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে 
প্রীতি দীর্ঘকাল কোটায় শান্তিম্থথ অব্যাহত রাখিতে পারিল না । 
কিছুকাল পরে রাজ্জ্য নিদারুণ অন্তবিদ্রোহ উপস্থিত হইল । কোটার 
প্রধান সচিব রাজরাঁণা জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ 
ঘটিল। জলিন পিংহ কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের অভিভাবক 
স্বরূপ ছিলেন। রাজ্/শাসনের অনেক ভার তাহার হস্তে সমর্পিত ছিল । 
এখন এই ব্ীয়ান্‌ অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে অসভাব 
জন্মিল। পূর্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে ছুনিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য 
স্কান পরিগ্রহ করিল। এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদবন্দী হইয়া, যুদ্ধস্থলে 
উপনীত হইলেন । গুরুতর আল্মবগ্রহে হরব্তী নরশোণিতে রঞ্জিত 
হওয়ার উপক্রম হইল । 

একদ। প্রভাতসময়ে জলিনসিংহের সৈন্য একটি ক্ষুর্ধ নদীর তটদেশে 
দিয়া, প্রতিত্বন্দ্ী মহারাঁওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তটভূমি অতি 
উচ্চ, সমুন্নত পর্বতের ন্ঠায় লম্বভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। এ 
উন্নত তটভূমি দিয়।, প্রায় আট হাজার সৈম্ত কুড়িটি কামান ল্টুয়া, ধীরে 
ধীরে যাইতেছে । অকন্মাৎ ইহাদের গতিরোধ হইল । নদীর তটভূমির 
অনুরবত্তী প্রান্তরের একটি উন্নত মৃত্তিকান্তূপ হইতে গুলিব পর গুলি 
আসিয়া, অগ্রবস্তী সৈনিকদলে পতিত হইতে লাগিল । গুলিবৃষ্টির বিরাম 
নাই। গুলি আসিষা অগ্রবন্তী সৈন্যের অনেককে আহত করিল, 
অনেককে সেই ক্ষুদ্র শ্রোতম্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিন্ননিদ্রিত 
করিয় রাখিল। সৈনিকদল বিল্য়বিস্কারিত নেত্রে মৃত্তিকান্তপের দিকে 
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দেখিল, ছুইটি বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে 
বারদ্বয়ের একটি মৃত্তিকান্তুপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্ব,কষে গুলি পৃরিয়া 
দিতেছে, অপরটি অব্যর্থ সন্ধানে গুলি বৃষ্ট করিয়া, অরাতিপক্ষ নিপাত 
করিতেছে । এক দিকে আঁট হাজার সৈন্য ও কুড়িটি কামান, অপর 
দিকে কেবল ছুইটি মাত্রবীরপুরুষ। বারযুগলের পরাক্রমে এতগুলি 
সৈন্যেৰ গতিরোধ হইয়াছে, এতগুলি সৈন্য ইহাদের গুলির আঘাতে সমস্ত 
হইয| নদীতটে দণ্ডায়মান বহিয়াছে। এই বীবযুগল মহারাঁও কিশোরী 
সিংহেব প্রভুভক্ত সৈন্য-_ পুণ্যভূমি হরবতীব হরকুলসম্ভৃত ক্ষত্রিয়। এই 
প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয়বীবন্ধয় আপনাদের প্রভূতক্তির নিদর্শন দেখাইতে বহুসংখ্য 
সৈন্যেব সম্মুখে দাড়াইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে । 

বীবযুগলেব তেজন্বিতার গতিরোধে অসমর্থ হইয়।, বিপক্ষগণ তাহাদের 
সম্মুখে ছুইটি কামান স্থাপিত করিল। কাঁমানেব ধ্বনি শুনিবামাত্র 
বীরদ্ধয সেই উন্নত মৃত্তিকান্তপের শিখরদেশে ফীড়াইল, অসীমসাহসে, 
গন্ভীবভাবে আঁপনাদেব তেজন্িতার সমুচিত সম্মানের জন্তে বিপক্ষদিগকে 
অভিবাদন করিল । বিপক্ষ সৈনিকদল হইতে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল । 
'গুলিব আঘাতে বীবধুগলের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়! উঠিল। সাহসী ক্ষত্রিয়দ্বয 
আহত হইয়াঁওঃ শক্রসংহারে নিরস্ত থাঁকিল না । যদিও ইহাদেব আক্রমণে 
বিপক্ষদল সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈনিকদলের 
অধিনায়ক্্গণ অনামান্য বীরত্ব ও সাহসের জন্যে ইহাদিগকে জীবিত 
বাখিতে ইচ্ছ। করিলেন ৷ অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত 
হইল। সৈনিকদল আদেশ পালন করিয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল । 
সৈনিকদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, ছুই জন মাত্র সৈন্য 
আক্রমণকারী বীরঘয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ 
শুনিবামাত্র দুই জন তরুণব্যস্ক রোহিলা অগ্রসর হইল । বীরফুগল গুলির 
আঘাতেঃক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল । অবিরত শোণিতম্াবে তাহাদের শক্তি 
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ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার! এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পাঁরিল 
না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া, সেই উন্নত মৃত্তিকান্তূপের উপরে উভয়ে 
পড়িয়। গেল। আর তাহাদের চেতনার সার হইল না। তেজস্বী 
বীরঘ্বর ধীবভাঁবে আত্মবিসর্জন করিয়া, অসাধারণ তেজন্বিতার পরিচয় 
দিল। উনবিংশ শতাব্বীতে হরবতীর হরগণ এইরূপ সাহসসম্পন্ন ছিল, 
এবং এইরূপ সাহস ও বীবত্ব দেখাইয়া, আপনাদেব জন্মভূমি বীরত্ব 
কীর্তিতে গৌববান্বিত করিয়াছিল 
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'মোগলপাম্রাজ্য যখন উন্নতিব চরম সীমার উপনীত হয়, আঁওরঙ্গজেবেব 
কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পুর্বে ও পশ্চিমে, 
সর্বত্র লোকের হৃদয়ে ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত হইয়! উঠে, স্বাধীনতাব 
প্রধান উপাসক, তেজস্বিতাৰ অদ্বিতীয় অবলম্বন সাহসেব একমাত্র 
আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোঁগলের অনুগত হযেন, তথন ভাবতের দৃক্ষিণ 
প্রান্তে পশ্চিমশৈলমালাপবিবৃত ক্ষেত্রে একটি মহাঁশক্তি ধীবে ধীবে সমকলেব 
হৃদয়ে গভীব বিম্ময়ের উৎপত্তি করে। ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয সম্রাট 
ইহাব বিক্রমে কম্পিত হয়েন; ক্রমে ইহ! একই উৎসাহ ও তুজন্িতাঁর 
স্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত পর্য্যন্ত, সমগ্র জনপদ ভাঁসাইয়! দেয়। 
এই মহাশক্তি হিন্দ,রাজচত্রুবন্তী ভবানীভক্ত শিবাজী । 

শিবাজী বীরত্বের প্রদীপ্ত মূর্তি স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র। 
যখন শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পূর্বতন বীরত্ববৈভব ধীরে 
ধীরে সময়ের অনন্ত শ্রোতে তামিয়৷ যাইতেছিল ; যাহারা এক সময়ে 
সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্ত্রসমাজের বরণীয় হইয়া) অনন্ত 
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কীর্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তানগণ পরাধীনতানিগড়ে ক্রমে 
দৃ়বদ্ধ হইতেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্লি দিয়া, পরের আনুগত্য 
স্বীকারই যেন, আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিল! মনে করিতে- 
ছিলেন ? যে তেজস্থিতায় পৃ্ীরাঁজ তিবৌবী ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, 
সমবসিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান ক:রযা, ভৈববরবে বিধর্মী শক্রব সম্মুথে 
দাড়াইয়াছিলেন, শেষে প্র/তঃম্মবণীয় প্রতাপ সিংহ দীর্ঘকাল প্রবল পবাক্রম, 
সহায়সম্পন্ন শত্রর স।হত সংগ্রাম করিয়া, বিজয়লক্ীতে পরিশোভিত 
হইয়াছিলেন, তখন সে তেঙ্গস্থবিতা ও স্বাধীনত্বপ্রিয়ত৷ ক্রমে অন্তহিত 
হইতেছিল। অনৈক্য প্রযুক্ত বীর্য্যবন্ত রাজপুতের! ক্রমে পরস্পব বিচ্ছিন্ন 
হইযা পড়িতেছিলেন, এবং মুসলমানেব অধীন হইযা, আপনাদেব শোচনীয় 
অধঃপতনেব ফল ভোগ কবিতেছিলেন। মহাঁপরাক্রম শিবাজী এই 
অনৈক্য দূর করেন, এবং জাতি প্রতিষ্ঠার হুত্রপাত পূর্বক দক্ষিণাপথে 
একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তুলেন । ইহাব মহামন্ত্রে জেয় মোগল 
সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুব পদানত হইয়৷ পড়ে । | 

ভারতমানচিত্রেব দক্ষিণপশ্চিম অংশে শৈলমালাঁপরিবৃত একটি প্রদেশ 
দৃষ্টিগোচব হইয়া থাকে। এ প্রদেশের উত্তবে সাতপুরা পাহাড় গম্ভীবভাবে 
অবস্থিতি করিতেছে, পশ্চিমে অকুল সমুদ্র তরঙ্গলীল! বিস্তার করিষাঃ 
জড়জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্বে ববদ! নদী বহিয়া 
যাইতেছে+এবং দক্ষিণে গোয়া! নগর ও অসমতল পার্বত্যভূভাগ অবস্থিত 
বহিয়াছে। এ প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। উহাৰ পরিমাণফল 
১৪০০১০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্র দেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
চিরবিভূঘিত । উহার অভ্যন্তরে ছুরাবোহ সহ্যাত্রি উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত 
রহিয়াছে । হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে গিরিবরের অধিকাংশ স্থশোভিত। যেন 
পর্বতশ্রেণীতে প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্যের অনস্ত ভাগার সাজাইয়! 
রাখিয়াছে। না দেখিলে এ অনন্ত ভাঙারের অপূর্ব মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম হয় 
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না. প্রক্কৃতির এই মনোহর প্রদেশে অনন্ত জগতের এই দৌন্দর্য্যূর্ণ 
ভূখণ্ডে শিবাঁজীর জন্ম হয় । 

সআাট্‌ আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাৌপথের অনেক স্থলে মুসলমান- 
দিগের আধিপত্য ছিল। বিজাপুরের মুসলমান অধিপতিগণ সবিশেষ 
ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামক একজন মহারা্্রবাসী, ক্ষত্রিয় যুবক 
বিজাপুরের রাজসরকারে চাকরি করিতেন । ক্রমে বিষয়কর্ম্ণে শাহজীর 
ক্ষমত| পরিশ্ফুট হয়, ক্রমে শাঁহজী বিজীপুরের অধিপতির গণনীয় কর্ম 
চারীর শ্রেণীভুক্ত হইয়! উঠেন। তাঁহার বীরত্বে অনেক স্থানে বিজা'টুর-' 
ভূপতির বিজয়শ্রী লাভ হয়। শাহজী জিজাবাই নামে একটি মহারাষ্ট্র- 
রমণীব পাঁণিগ্রহণ কবিয়াছিলেন। জিজাঁবাইয়ের গর্ভে, শাহজীর দুইটি 
পুত্র জন্মে; প্রথমের নাম শান্তজী, দ্বিতীয়েব নাম শিবাজী । 

শিবাজী ১৬২৭ খ্রীঃ অন্দে মে মাসে পুণাব পঞ্চাশ মাইল উত্তরে 
.শিউনারী ছুর্গে জন্মগ্রহণ কবেন। ছুূর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীব নাম 
অন্ুসাঁবে জিবাবাই পুত্রের নাম শিবাঁজী রাঁখেন। শিবাজী মাতার সহিত 
শিউনারী ছর্গে অবস্থিতি কবেন। শিবাজীব জন্মগ্রহণের তিন বৎসর 
পরে শাহজী তুকাবাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্ররমণীকে বিবাহ করেন । 
ঘ্বিতীয়বাঁৰ দাঁবপবিগ্রহ করাতে জিজাবাইয়ের সহিত শাহজীর বিবোধ 
উপস্থিত হয়। এজন্যে শিবাঁজী প্রায় ছয় বৎসর কাল পিতাব দেখা পান 
নাই। যাহ হউক, শাহজী, দাঁদোজী, কোগুদেব নামক একজন নুবদর্শী, 
বৃদ্ধ ত্রাঙ্মণকে শিবাজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুণার জাই- 
গীরেব তত্বাবধান জন্যে নিযুক্ত করেন। দাদোজী সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও 
বাজদ্বসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজাবাইয়ের জন্য পুণাতে 
একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেন। পুণাঁর এ নৃতন বাড়ীতে দাদোজী 
কোগুদেবের তত্বাবধানে শিবাজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। 

এই সময়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত না। লেখা- 
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গড়া শিক্ষা অপেক্ষা বীরপুরুযোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতে তাহাদের 
সবিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল | শিবাজী নিজের নাম লিখিতে পারিতেন 
না। কিন্তু তিনি তীরনিক্ষেপে, তরবারী প্রয়োগে, বড়শাসঞ্চালনে সবিশেষ 
পারদর্শা ছিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ স্থনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়৷ প্রসিদ্ধ 
ছিল। শিবাজী এবিষয়ে স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। 
তাহার অশ্বচালনাকৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম বিশ্ময় ও গ্রীতির 
সহিত তীহার গুণ গান করিত। দাদোজী শিবাজীকে আপনাদের 
ধর্মান্ুগত বিষয়ে আস্থাযুক্ত কবিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার এই 
প্রযাস সর্বাঁধশে সফল হইয়াছিল। শিবাজী হিন্দধর্শসম্মত কার্ষ্যে নিষ্ঠা- 
বন ছিলেন। তিনি মনোষোগেব সহিত হিন্দুধর্মের কথা শুনিতেন। 
বামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকাষ তাহার সুখান্ুভব হইত। 
বাল্যকাল হইতে কথকতার প্রতি তাহার সাতিশষ শ্রদ্ধা ছিল । হিন্দুধর্দেৰ 
উপব এইরূপ অচল! ভক্তি ও হিন্দুধর্সম্মত কার্ষ্য এইকব্ূপ আন্তরিক 
শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবাজী হিন্দু নামেব গৌরব রক্ষা কবিতে দৃঁ়- 
প্রতিজ্ঞ হইযাঁছিলেন। তাহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই । 
শক্রব ভ্রাকুটিপাতে, বিপদেব ঘোবতব অভিঘাতে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা 
হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। শিবাজী জীবনের শেষ সীমা পর্য)স্ত নির্ভাক- 
হৃদযে ও অবিচলিতচিত্তে এই সাধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন । 

বাম্মষণ ও মহাভাবতের বীরত্বপূর্ণ কথায় শিবাজীর হৃদযে তেজন্বিতার 
সঞ্চার হইযাঁছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইযাঁছিল, স্বজাতিপ্রিষত! ও স্বদেশহিতৈষিতা 
বদ্ধমূল হইয়। উঠিয়াছিল। শিবাজী মোগলশাসনের মধ্যে হিন্দুরাজত্বের 
প্রতিষ্ঠায় কৃতসন্কল্প হইয়াছিলেন এবং ধর্মান্ধ মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের 
মধ্যে হিন্দুধর্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
তাহার সন্কল্প ও চে্ট1৷ বিফল হয় নাই। যখন সম্রাট, আওরঙ্গজেবের 
প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিলঃ তখন দক্ষিণাপথে 


২৩৬ আধ্যকান্তি। 


'শিবাজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় । এই স্বাধীন 
রাজ্যের স্বাধীনতাভক্ত বীর প্রবরের অপূর্ব্ব বীরত্বে চিরজয়ী মোগলেব 
বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়”আসিয়াছিল। হিন্দুব কীর্তিতে বু দিনের 
পর আবার হিন্দুব পবিত্র ভূমি গৌরবান্িত হইয়াছিল | 

« শিবাঁজী মাওযাঁল অথবা! মাবাল নামক পার্বত্য স্থানেব অধিবাসী 
মাওয়ালী বা মাঁবলাদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । ইহার! দেখিতে 
ন্্রী না হইলেও বিলক্ষণ কার্য্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল। 
শিবাজী ইহাদের উপব নির্ভব কবিযা, অনেক স্থানে বিজয় পতাক! উড্ীন 
করেন। তিনি প্রায়ই কহিতেন, “আমি মুমলমানদিগকে পরাজিত কবিয়া 
স্বাধীন রাজা হইব।” তরুণবয়ঙ্ক বাঁবপুকষেব এই বাক্য নিষ্ষল হয় নাই। 
শিবাজী মুসলমানদিগকে পবাভৃত কবিয়!, স্বাধীন হিন্দুভূপতিব সম্মানিত 
পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । 

, ষোল বংসর বয়সে শিবাজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয! উঠিলেন 
যে, অশ্বাবোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদ। পর্বতে পর্বতে বেড়াইতে 
লাগিলেন । এইরূপে ব্বদেশের ছুর্গম পার্বত্য পথগুলি তাহা পঁবিচিত 
হইয়। উঠিল। মহাবাষ্ট্রে অনেকগুলি গিবিতুর্থ ছিল । শিবাজী কৌশল- 
ক্রমে প্র গিরিহুর্গেব অনেক গুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন | হুর্গগুলি 
বিজাপুরের অধিপতিব অধিরুত ছিল। শিবাজী উহা৷ অধিকার করাতে 
বিজাপুবের বাঁজাব সহিত তীহাঁর বিবোঁধ উপস্থিত হয় । আফজল, খা 
বিজাপুবেব সৈশ্তের অধিনায়ক হইয়া, তাহাব বিরুদ্ধে যাত্রা কবেন। 
পথিমধ্যে তিনি হিন্দৃতীর্থের অবমানন! এবং হিন্দু দেবালয়ভঙ্গ কবিতে 
সঙ্কুচিত হয়েন নাই । শিবাজী এই সময়ে রাজগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন । 
তিনি আপনাদের পবিত্র তীর্থের অবমাননায় মর্মাহত হইয়, আফজল, 
খার দমন জন্য সৈন্যসংহগ্র পূর্বক রাজগড়ে মাহৃদেবীর চরণ বন্দনা 
করিয়। প্রতাপগড়ে যাত্রা করেন। তাহার সন্কপ্পসিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ 


মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি । ২৩৭ 


ব্যঘাত ঘটিল না। স্ুসময় উপস্থিত. হইল। সুসময়ে শিবাজী বিজাপুরের 
সৈন্তের সন্দুখে প্রাধাস্ত স্থাপন কবিতে কৌশলজাল বিস্তারকরিলেন। 
জঙ্গলময় ছুর্থম গিরিপ্রদেশে সৈন্য লইয়া* অগ্রসব হওযা! যে কত দুব 
কষ্টকর, আফজল-খা! তাহা! অবগত ছিলেন । এই বিষয় ভাবিয়া, তিনি 
শিবাজীকে কৌশলক্রমে হস্তগত করিবার জন্যে কাঁলবিলম্ব ন! করিয়া, 
গোঁপীনাথ পন্ত নামক একজন মহারাষ্ীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে পাঠাইযা 
দিলেন। দূত হুর্গেব নিয়স্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে; শিবাজী হূর্গ 
হুইতে নামিয। তাহার সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন' গোপীনাথ ধীরতাব 
সহিত শিবাজীকে কহিলেন,_-“শাহজীর সহিত আফজল-খাঁর সবিশেষ 
বন্ধুত্ব আছে । আফজল, বন্ধুর পুভ্রের কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক 
নহেন। তিনি আপনাব সহিত শত্রুতা ন! কবিয়া আপনাকে একটি 
জায়গীবের আধিপত্য দিতে প্রস্তুত আছেন ৮ শিবাজী সৌজন্য ও বিনযেব 
সহিত আঁঘজল খাব (্রেবিত দূতকে বলিলেন;_-“একটি জায়গীব পাইলেই 
আ'ম সন্তষ্ট তইব; আমি বিজাপুর-ভূপতির একজন সামান্ত ভূত্যমাত্র 1” 
দূত শিবাজীর এইরূপ নখতা দেখিযা. সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
অনজর শিবাজী দূতের আবাস জন্য বথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলেন ৷ কিন্তু তাহাব আদেশে দূতের সহচবগণ কিছু দুবে অন্য স্থানে 
অবস্থিতি কবিতে ল|গিল। একদা গভীব নিশীথে শিব।জী গোপীনাথেব 
নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয দিয়া কহিলেন, “আমি হিন্দু- 
জাতির পবিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মান বক্ষার জন্যে সমস্ত কার্য্য 
করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে, পবিত্র 
দেব-মন্দিবের অবমাঁননাকারীদিগকে শাস্তি দিতে, এবং স্বধর্মবিরোধী 
শক্রগণের ক্ষমতার গতিরোধ করিতে আমাঁব শাতিশয় আগ্রহ আছে । 
আমি ভবানীর আদেশে. এই পবিত্র কার্য্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছি। আপনি 
ব্রাহ্মণ ; সুতরাং আপনার সাহায্য করা আমার অবন্ঠ কর্তব্য । আমার 
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আশা আছে যে, স্বদেশয় টিটি জাাজান্রারর 
করিতে পারিব। শিবাজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া, গোপীনাথকে 
একখানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গোপীনাঁথ এই তরুণবয়স্ক 
হিন্দুবীরের অসীম সাহস, অলোঁকসাধারণ দেব ভক্তি ও অপরিমেয় শ্বদেশ- 
হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন। আর তাহার মুখ হইতে শিবাজীর বিরুদ্ধে 
কোনও কথ! বহির্গত হইল না। তিনি ধীরভাবে শিবাজীর কার্য্য- 
সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন? প্রতিজ্ঞ করিলেন, যত দিন জীবন থাকিবে, 
তত দিন শিবাজীর বিরুদ্ধাচবণ করিবেন না। শিবাজীর আশ! ফলবতী 
হইল। গোপীনাথ শিবাজীর সাহস, স্বদেশভক্কি ও বাক্চাতুর্য্ে মোহিত 
হইয়া, তাহার চির সহচবের মধ্যে পরিগণিত হইলেন । 

অনন্তর শিবাজী কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামক একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে 
নানাবিধ উপহাব দ্রব্সহ গোপীনাথের সহিত আফজল খাঁর নিকটে 
পাঠাইয়া দিলেন । কৃষ্ণাজী বিজাপুবেব সেনাঁপতির সমক্ষে উপস্থিত 
হইয়া কহিলেন,_ শিবাঁজী তাঁহার সহিত মিব্রতাবন্ধনে সম্মত আছেন। 
বিজাপুব ভূপতিব বিরুদ্ধাচরণে তাহার ইচ্ছা নাই। আফজল খ1 আশ্বস্ত 
হইলেন। তিনি গোপীনাথের পরামর্শে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
উদ্ভত হইলেন । শিবাজী প্রতাপগড় হুর্গের নিয়ে একটি স্থানে সাক্ষাৎ 
করিবেন বলিয়া, স্থিব করিয়া বাখিলেন। তিনি এ স্থানের জঙ্গল 
কাটাইয়া আফজলখাঁর আসিবার পথ পবিষ্কার করাইলেন । কিন্তু 
পার্বন্তী স্থানেব জঙ্গল পূর্ব্বের স্টায বহিল। শিবাজী খঁ জঙ্গলে আপনার 
সাহসী মাওয়ালী সেম্ত সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। বিজাপুরের সৈন্য 
উহার কিছুই জানিতে পাঁরিল না। পনর শত সৈন্য আফজল খাঁর সঙ্গে 
আমিতেছিল, কিন্তু গোঁপীনাথের পরামর্শে তব সকল সৈন্ঠ প্রতাঁপগড় 
হুর্গের কিয়দ্দুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল । আফজলংখা কেবল এক 
জন মাত্র সশম্ অন্থুচর লইয়' পান্ধীতে শিবাজীর নির্দিষ্ট স্থনে উপস্থিত 





মহারাষ্ট্রে মহাশক্তি। ২৩৯ 


৮০ এ উন পরি উন এ এড এই এপ 


হইলেন । পরদিন শিবাজী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা 
করিলেন। আফজল খার পরিচ্ছদ মোটা মসলিনের ছিল । পার্খদেশে 
কেবল একখানি তরবারি ঝু(লতেছিল। এদিকে শিবাজী আপনার অভীষ্ট 
কার্ধ্য সিদ্ধির জন্তে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাহার দেহ লৌহ্বর্ম্ে আচ্ছা- 
দ্রিত হইয়াছিল। এ বন্ধে বৃশ্চিক ও ব্যান্রনথ * সন্নিবেশিত রহিয়াছিল। 
অপবে না জানিতে পারে এজন্যে তিনি বর্মের উপর পরিষ্কৃত কার্পাসবস্ত্ 
পবিধান করিয়াছিহেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া) শিবাঁজী ধীরে ধীরে 
কুর্গ হইতে নামিয়া, যথোচিত নম্রতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে 
আফজল খার সমীপবত্তী হইলেন । আফজল খাঁর ন্যায় তাহার স্ঙ্গেও 
একজন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথাবীতি অতিবাদনের পর, শিশ্টাচারের 





অনুবত্তী হইয়া, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন । অকম্মাৎ আফজল, 


খাঁর ভাবান্তর হইল। অকম্মাৎ আফজলখা “ঘোবনর বিশ্বাসঘাতকতা” 
বলিয়া চীৎকাব করিযা উঠিলেন । আলিঙ্গন সময়ে শিবাজী আফজল, 
খান উদবে ব্যাঘ্রনথ প্রবেশিত করিয়াছিলেন ৷ যাতনায়, অধীর হইয।, 
আফজল খা শিবাজীকে তরবারির আঘাত করিলেন । কিন্তু শিবাজীর 
কার্পান বস্ত্রেব নিয়ে লৌহবন্ম থাকাতে এ আঘাতে ফোন ফল হইল 
না। এই সকল কার্য্য নিমেষ মধ্যে ঘটিল। নিমেষ মধ্যে শিবাজী অস্তর- 


চালন! করিয়া, আফজলাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। আফজল, 


খার অনুচর ইহ। দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিল না। সে অবিচলিত 
ধীরত৷ ও প্রভূত সাহস সহকাবে প্রভুহস্ত। শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল। অনুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দ্েখাঁইয়াছিল । কিন্ত 
কিয়ৎংকালমধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসবে পাক্ধীবাহকেবা 
আফজল খাকে লহয়াঃ পলাইতে উদ্যত হইযাছিল। তাহাদের এ উদ্যম 


* বৃশ্চিক-_বৃশ্চিকসদৃশ বত্র অন্ত্র। ব]স্বনথ--ব্যাত্রনথাকার অন্ত্। 


২৪০ আধ্যকীণ্তি ৷ 


স্স্পস্পশসপিস্স 


সফল হইল না। শিবাজীর কয়েকজন সৈনিক হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, 
আফজল. খাঁর শিরশ্ছেদ করিল। এদিকে ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্র মাওয়ালী- 
গণ জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, একেবাবে চারিদিক হইতে বিজাপুরের 
সৈম্ত আক্রমণ করিল । বিপক্ষগণ ইহাদেব পরাক্রম সহিতে পারিল না। 
তাহার! শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পলায়ন করিল । শিবাঁজী বিজযী হইলেন। 
মহারাষ্ট্রচক্রে তাহাব অপবিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল। তিনি অবিলম্বে 
বহুসৈন্য ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হুইয! উঠিলেন । 
ধাহারা সবলহৃদয়, জীবনেব প্রতিকার্য্যে ধাহাঁবা আপনাদের সরলতাঁর 
পরিচন্র দিয়। থাকেন, তাহাব! এই কার্য্যে ঘোরতর বিশ্বাতঘাতক, পাষগু 
বলিয়।, শিবাজীকে ধিক্কাব দিতে পারেন । কিন্তু ধাহ/ব! দুর্দান্ত শত্রুকে 
পরাজিত কবিয়। স্বদেশের স্বাধীনত৷ বক্ষায় উদ্ধত হইয। থাকেন, স্বদেশ- 
দ্রোহীব মধ্যে স্বতন্ত্র রাঁজত্ব স্থাপনে ধাহাদের প্রযাস হয, তাহারা অন্তভাবে 
এ'বিষয়েব বিচার কবিবেন। মুমলম|নেব চাতৃবীবলে ভাবতের স্বাধীনতা 
নষ্ট হহয়াছে। যখন মহাবীর পৃথ্ণীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থে বুসংখ্য 
সৈন্ু লইয়া, দৃশদ্বতীর তীরে সমাগত হযেন, তখন সাহাবদ্দীন গোরী তাহার, 
আলোঁক-সাধাবণ তেঞ্জন্বিত৷ ও প্রভূত সৈন্ত দেখিয।, স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 
সাহাবদ্দীন চাতুবী অবলম্বন কবিয়! রাব্রিকালে প্রতিঘন্্ীব অজ্ঞাতসারে, 
হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে, সহস! পৃথ্থীরাজের পতন হইত না? সহদা 
তারতের স্বাধীনতাব তন্তর্ধান ঘটিত না। যাহারা এইরূপ চাতুরী -. 
এইরূপ প্রবঞ্চনা করিযা, ভারতে আপনাঁদেব আধিপত্য স্থাপনের সুব্রপাত 
করিয়াছেন, তাহাদের সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে, যে, অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইবে না, ইহা শিব।জী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন | তাহার বিশ্বাস ছিল যে, 
চতুরের সহিত চাতুরী না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমানসাত্তরাজ্য 
অধিকৃত করিয়া, হিন্দুরাজ্যের গৌরব করিতে পারিবেন না। যাহারা 
অপরের অজ্ঞাতসাঁরে আপনাদের দুরাকাজ্ষ৷ চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের 


পি সপ 


মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি । ২৪১ 


নিকটে সরলভাবের পরিচয় দিলে কখনও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। 
শিবাজী বাল্যকাল হইতে এই নীতি শিক্ষা/ করিয়াছিলেন। শিবাজী 
নিরন্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে, সহজে আফ জল খাঁর আয়ত্ত হইতেন ; সহজে 
বিজপুরেব সৈম্ত তাহাকে অবরুদ্ধ কবিয়। লইয়া যাইত ; অথবা! আফজল 
খার অসিব আঘাতে তাহাব শিরশ্ছেদ হইত। এ স্থলে শিবাজীর চাতুরী' 
শিক্ষাৰ ফল সর্বাংশে কার্য্যকর হইয়াছিল। যাহাঁবা স্বদেশহিতৈষিতায় 
উদ্দীপিত হইয়া, হুবপ্ত ও চতুর শক্রব অত্যাচাবের গতিবোঁধে উদ্যত হয়েন, 
তাহাদের নিকটে শিবাজীর এই শিক্ষাবকল কখনও অনাদূত হইবে ন|। 

সহাপ্রিব পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যস্ত ভূখণ্ড কোকণ নামে পরিচিত। 
বিজ্বাপুবের সৈন্তের পরাজয়ের পর কোকণপ্রদেশের অধিকাংশ শিবাজীর 
হস্তগত হয়। ইহাঁব পর শিবাজী কোকণেব পান্হাল৷ ছূর্গ অধিকার 
করিতে উদ্যত হয়েন। এই হুর্গ বিজাপুরেব অধিপতির অধিকৃত ও দুর্ভেছ্য 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবাজী পান্হালা ছুর্গ অধিকারেও অপূর্র্ব কৌশলের 
পরিচয় দেন। তিনি আপনার কতিপয় প্রধান 'সনানাযকের সহিত 
পবানর্শ কবিযা, ছলপূর্ব্বক তীহার্দের সহিত বিবাদ কবেন। ইহাতে 
সেনানায়কগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন, আট শত সৈন্েব সহিত শিবাজীর 
চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া হুর্থীধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হয়েন। হুর্থাধ্যঙক্ষ 
ইহাদেৰ কৌশল বুঝিতে পাবিলেন না । শিবাজীর সহিত ইহাদের অসভ্াব 
হইয়াছে মনে করিয়া) হষ্টচিত্তে ইহাদিগকে ছুর্গে স্থান দিলেন । এ দিকে 
শিবাজী অবিলম্বে দুর্থীতিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীবেব সমান 
উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীবের সম্মুখে ছিল। শিবাজীব যে সকল 
সর্দার হূর্গে স্থান পাইয়াছিলেন? একদ! রাত্রিকালে তাহারা এ সকল বৃক্ষ 
অবলম্বনপুর্র্বক বহির্ভাগ হইতে শিবাজী ও তাহাব অন্থুচরদিগকে ছুর্থেব 
অভ্যন্তরে লইয়া! গিয়া, দুর্গবার খুলিয্স। দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত, 
হইল। 


২৪২ আধ্যকীত্তি। 


এইরূপ নান, জয়লাভে শিবাজীর এতদূর প্রতিপত্তি হইল যে, 
ন।নাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিক পুরুষের আসিয়াঃ তাহার দল পরিপুষ্ট 
করিতে লাগিল । বলবৃদ্ধির সহিত শিবাজী অধিকতর দুরূহ কার্য্য সাধনে 
প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহার অশ্বারোহী সৈন্ঠ মুসলমান ভূপতির 
অধিকৃত নানা! জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল | ইহাদের উদ্যম সাহস ও 
তেজন্বিতা বিচলিত হইল না! । ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজাপুবের 
নগবপ্র/চীবেব সন্তুথে গিযা, বিলু্নে প্রবৃত্ত হইল । 

বিজাপুর-ভূপতি ক্রুদ্ধ হইলেন, বশ্ঠতাস্বীকাবের জন্ত্ে শিবাজীর নিকটে 
দূত পাঠাইলেন। দূত শিবাজীর সম্মুখ উপস্থিত হইল। শিবাজী 
ধীর-গম্ভীরম্বরে তাহাকে কহিলেন,_- “দূত ! আমার উপর তোমার প্রভুব 
এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি তাহার কথায় সম্মত হইব? শপ 
এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে ।” 
দূত চলিয়! গেল। বিজাপুরেব অধিপতি শিবান্ভীব এই উদ্ধত ভাবের জন্যে 
অধিকতর দ্ধ হইলেন। ইহাঁব পুর্বে শিবাজী যখন তাহাব বিরুদ্ধে 
সমুখিত হয়েন। তখন তিনি শাহজীকে কারারুদ্ধ করিয়া কহিয়াছিলেন, 
-.”তোমাৰ পুত্র শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগাবের ঘাঁব গাঁখিষা 
তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।” পিতার কাবাঁরোধেব সংবাদে 
শিবাজী কিছু শঙ্কিত হইয়|ছিলেন বটে, কিন্তু কর্তব্যবিযুখ হয়েন নাই। 
তিনি দিলীর সম্রাট শাহ জহাব নিকটে আঁবেদন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
শাহজহীব কথায বিজাপুব বাঁজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । বিমুক্ত 
হইয়া, শাঁহজী, বাঁয়গড়ে আপনার এই দুরদৃষ্টেব মূলে-_তনয়েব নিকটে 
উপস্থিত হয়েন। শিবাজী, পিতা সমুচিত সন্মরন করিতে উদাসীন 
ছিলেন না । তিনি পিতাকে গদীতে বসাইয়া, তীহার পাছুকা গ্রহণ পূর্বক 
সামান্ঠ ভূত্যের স্তাঁয় তদীয় পার্থ দণ্ডায়মান থাকেন । মহাবীর শিবাজী 
কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। 
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শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবাজী পুনর্বার আধিপত্যবিস্তারে উদ্ভত 
হয়েন। বিজাপুররাজ তীহাকে পরাজিত করিবার জনে বহুসংখ্য সৈন্য 
প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজীর কৌশলে বিজাপুব-ভূপতিব চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। তাহার সেনাপতি আফজল, খা নিহত হয়েন। এবার একজন 
বণদক্ষ আবিষিনীয় সর্দার শিবাজীব বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন । বিজাপুরের : 
সৈনা শিবাজীকে পান্হাঁল! ছূর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু এবারেও 
শিবাজীর জয় হইল! তীহার কৌশলে আবিসিনীষ সর্দারের সমুদয় চেষ্টা 
ব্যর্থ তইয়া গেল । শেষে এঁ সর্দার আপনার অনুচরগণ কর্তৃক নিহত 
_ হইলেন । 

যখন আওরঙ্গজেব পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবাব জন্যে আগ্রায় যা! 
করেন, তখন তিনি শিবাজীর নিকটে কয়েকজন সন্ত্রস্ত সর্দার পাঠাইয়াঃ 
তাহাব সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন । কিন্ত শিবাজী আওবজজেবের 
ন্যায়-বহিভূর্ত কার্য্যের অন্থমোদন করেন নাই। তিনি আওবঙগজেবের 
গহিত কার্যেব কথা শুনিয়া) ঘ্ৃণ। ও বিরাঁগের সহিত দূতকে বিদায় দেন 
এবং দূত আওরঙগজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা ঘ্বণা ও বিরাগের 
সহিত কুকুরের লাঙ্গুলে বান্ধিয়া দিতে অনুমতি কবেন। এই অবধি 
শিবাজীর উপর আঁওরঙ্গজেবের প্রগাটু বিদ্বেষের সঞ্চাব হয়। এই অবধি 
আওরঙ্গজেব শিবাজীকে “পার্বত্য মুষিক+” বলিয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনে 
উদ্ভত হয়েন। 

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাঁকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া; স্বয়ং 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এদিকে শিবাজীর সহিত বিজাপুররাজের 
সন্ধি স্থাপিত হইল । এই সময়ে শিবাজী সমগ্র কোকণ প্রদেশের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। তীহার সাত হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদ্দীতি 
সৈন্য হইয়াছিল । 

বিজাপুররাজের সহিত বন্ধিস্থাপনের পর শিবাজী মোগলরাজ্য আক্রমণ 
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করিতে উদ্ভত হইলেন । তীহাঁর আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ দিলীশ্বরের 
অধিকাৰ বিলুষঠন করিয়া, পুণাঁয় ফিরিয! আসিলেন । শায়েস্তা থা এই সময়ে 
দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত। ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন 
করিবার জন্যে তীহাঁৰ প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে 
শায়েস্তা খা বহু সৈন্য সহ আবাঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিযা, পুগ্ায় উপস্থিত 
হইলেন। শিবাজী মোগল সৈন্যের আঁগমনসংবাদ শুনিযা, রাষগড় পবি- 
ত্যাগপূর্ব্ক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । শাষেস্তা খা শিবাজীব 
কৌশলের কথা জানিতেন । এজন্যে সাবধানে আপনাবৰ আবাসগ্থহ 
স্থরক্ষিত বাঁখিলেন। তাহাব অনুমতি পত্র ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহা- 
বাহ্রীয পুণায় প্রবেশ করিতে পারিত না । কিন্তু মোগল শাঁসনকর্তার এই- 
রূপ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না । চতুর শিবাজীব সাঁভসে ও কৌশলে 
সতর্ক মে।গলের সর্বনাশ হওযার উপক্রম হইল । 

একদা! থাত্রিকাঁলে পৃথিবী ঘোঁব অন্ধকাবে আচ্ছন্ন হইযাছে। পুণাৰ 
পথ ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীব অন্ধক|বে মিশাইয়। গিযাছে। 
কোথাও জনসমাঁগম নাই, কেবল এক দল বিবাহযাত্রী বাত্রির নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করিষা, ধীরে ধীরে পুণাৰ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । সাহসী 
শিবাঁজী এই সুযোগে, নির্দিষ্ট স্থানে সেনানিবাস কবিয়াঃ কেবল পঁচিশ 
জন অনুচবেব সহিত সেই বিবাহ্যাত্রীর দলে মিশিলেন। ববযাত্রীব 
দল আঁমোঁদ কধিতে কবিতে পুণীষ প্রবেশ করিল, শিবাজীও তাহাদের 
সঙ্গে মিশিয!) পুণাষ উপনীত হইয়া একেবারে আপনার বাসভবনে 
পন্ছিলেন। এই গ্রহে শায়েস্তা খা নিত্রিত ছিলেন | তাহাব পবিবারের 
কয়েকটি স্ত্রীলোক, এই আকম্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইযাঃ তাহাকে 
জাগাইয়া দিল। শায়েস্তা খা শয়নগ্ুহের গবাক্ষ দিয়া পলাইতে চেষ্টা 
করিলেন। এই সময়ে আক্রমণকারিগণের তরবারির আঘাতে তাহার 
হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া! গেল। যাহা হউক, তিনি কোন রূপে 
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পলাইয। বক্ষ। পাইলেন। কিন্তু ত্রাহার পুল্র ও অনুচরগণ নিহত হইল । 
শিবাজী জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া, মশালেব আঁলোকে* যাইবার পথ 
আলোকিত ক'রয়া, পুনর্বাব সিংহগড়ে ফিবিষা গেলেন । 

সমগ্র মহাবাষ্ট্রে মহাবীর শিবাজীর এই কীর্ভি উদ্ঘোষিত হইল। 
সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী স্বদেশের মহাবীরেব এই বীরত্বে মোহিত হইয়া, তীহার 
গুণ গান কবিতে লাগিল। বনু বৎসর অতীত হইয়াছে, বহু বংসর 
অতীত কালআ্রতে ভাসিয়া গরিম্মাছে, কিন্তু শিবজীর এ সাহস ও বীবত্বের 
কাহিনী বিলুপ্ত হয নাই। মহাবাস্ীয়েবা আজ পর্যন্ত আহলাদেব সহিত 
শিবাজীব এঁ সাহস ও বীবত্বে কীর্তন করিযা থাকে । 

পবদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বাবোহী সিংহগড়ের 
অভিমুখে গমন কবিল। শিবাজী ইহাদ্িগকে হুর্ণেব নিকটে আসিতে 
অনুমতি দিলেন । ইহাঁবা মহাবিক্রমে রণডঙ্ক(ধ্বনিব সহিত নিক্ষোধষিত 
তরবাবিব আশ্ষালন করিতে কবিতে ছুর্গেব সমীপবর্তী হইল। তখন 
শিবাঁজী ইহাদের সম্মুখে কাঁমাঁন স্থাপিত কবিলেন । ইহাবা তোপের 
নিকটে স্থিব থাকিতে পাবিল না, সন্ত্রস্ত হইয! পলাইয়া গেল । শিবাজীর 
একজন সেনাপতি পশ্চাদ্াবিত হইয়া, ইহাদিগকে তাড়াইয়৷ দিলেন। 
এই প্রথম বার মোগল সৈন্য শিবাজীর সৈন্যকর্তৃক পরাভূত ও তাড়িত 
হইল । শিবাজী বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত 
রাখিলেন্ু। 

ইহার পর শিবাজী অশ্বাবোহী সৈন্যসহ, সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
অধিকৃত স্থরাত নগর লুণ্ঠন করিয়া; অনেক অর্থ সংগ্রহপূর্বক রায়গড়ে 
ফিরিয়। আসিলেন। তিনি জলপথে ও আধিপত্যস্থাপনে বত্বশীল ছিলেন । 
তাহার অনেকগুলি রণতরী ছিল। এ সকল রণতরীদ্বার৷ মোগল সম্রাটের 
রণতরী অধিকৃত হইল ।, 

স্থরাত- নগগ্সনুঠনের পর শিবাজী শুনিলেন যে, তীহার পিতার মৃত্যু 


২৪৬. আধাকাত্তি। 


স্টিল 








সি ০ লস 


হইয়াছে । পিতৃবিয়োগে শিবাজী সিংহগড়ে গিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করি- 
লেন। অনন্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয1, অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত 
জনপদের শাসনপ্রণালীর স্থবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । এই কর্ে 
কয়েক মাঁস অতিবাহিত হইল । এই সময়ে শিবাজী “রি” উপাধি 
পরিগ্রহপূর্ধক নিজ নামে যুদ্র! প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বীরপুকষের 
প্রতিজ্ঞ পূর্ণ হইল। মোগলেব মহাপ্রতাপের মধ্যে ভাবতের বীরশ্রেষ্ঠ 
স্বাধীন বাজাব সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইযাঃ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের 
পরিচালনায় উদ্ভত হইলেন । 

মন্বাধাত্রিগণ সুবত বন্দরে জাহাজে উঠিত। এজন্যে মুসলমানগণের 
মধ্যে স্থুরত একটি পবিত্র স্থান বলিয়৷ পরিগণিত ছিল। এ পবিত্র 
স্থান বিলুগ্ঠন 'ও শিবাজীব 'রাঁজ।” উপাধি গ্রহণসংবাদে আওবঙ্গজেব কুন্ধ 
হইয| তাহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দিলেব খাঁকে পাঠাইলেন। 
কিস্তু শিবাভী ইহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না । তিনি সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়৷ প্রথমে রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শান্ত্রীকে জযসিংহের নিকটে 
পাঠাইলেন । জযসিংহেব সহিত দূতের অনেক কথ! হইল | দূত বিদায় 
লইয়া, শিবাঁজীর নিকটে আঁসিলেন ৷ শিবাজী বীবধর্মেব পক্ষপাতী 
ছিলেন; স্থতবাঁং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যন্প অনুচরের সহিত 
বর্ধার প্রারন্তে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার পবিচয় 
দিলেন । জয়সিংহ তাহাকে অভ্যর্থন! করিয়া আনিবার জন্যে একজন 
সনতরান্ত কর্মচাবীকে পাঠাইলেন। শিবাজী শিবিরদ্ধারে উপস্থিত হইলে 
জয়সিংহ অগ্রসব হইয়া, তাহাকে আলিঙগনপূর্বক আপনার আসনের 
দক্ষিণ পার্থে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্ধারিত ও দিল্লীতে প্রেরিত 
হইল। সম্রাট উহাব অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শিবাজী 
মোগলের পক্ষ হইয়া, বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' প্রবৃত্ত হয়েন ; পরবর্তী 
বৎসর সম্রাট -কর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়া, আপনার পুত্র শাস্তাজী, পাচ শত 


মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি | ২৪৭ 


সপলি আগ আট সি চর্ম অসি পপি লস্টী সি ৬ ইত 


অশ্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্র! 
করেন। 

শিবাজী দিল্লীতে উপনীত হইলেন । দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাহাকে 
দেখিবার জন্ঠ ব্যস্ত হইল। কিন্তু আওরঙ্গজেব ছুর্মতিপ্রযুক্ত এই 
পরাক্রাস্ত হিন্দুভূপতির যথোঁচিত সন্মান করিলেন না । তিনি শ্শিবাজীকে 
প্রজালোকেৰ সমক্ষে অপদস্থ কবিতে উদ্যত হইলেন । 

শিধাজী সম্াটের সভান্বহে সমাগত হইলে, আওরঙ্গজেব তাহাকে 
অপেক্ষাকৃত নিয়শ্রেণীর কর্মচাঁবিগণেব আসনে বসাইযা দিলেন | শিবাজী 
ইহাতে মর্মাহত হইযা সভান্বহ পবিত্যাগ কবিলেন। কিন্তু তিনি 
তৎক্ষণাৎ "দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না| সম্রাট তাহার 
বাসগুহে প্রহবী বাখিতে নগরেব কোতোয়ালকে বলয়! দিলেন । এ 
দিকে চতুব মহাবাপ্পতি, দিল্লীব জলবাযু সমভিব্যাভানী লেকের সহ 
হয় না বলিযা, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঁঠাইতে সম্রাটের নিকটে অনুমচ্তি 
চাহিলেন। সঙ্গেব লোক চলিয়া গেলে শিবাজী সহায়বিহীন, সুতরাং 
আপনার আধঘত্ হইবেন ভাবিয়া, সমাট, তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন । 
ইহাব পব শিবাজী গীড়াব ভাণ করিযা, শষ্যাশাধী হইযা রহিলেন । 
অনন্তব পীড়াব কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিয়া, ঝুড়িতে মিষ্টারন রাখিয়া, 
ফকীব সন্ন্যাসীদিগকে এ মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহার 
আবাসগৃত্ত হইতে মিষ্টান্পুর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির করিতে লাগিল । যখন 
প্রহরীদিগের সংস্কাব হইল যে, কেবল মিষ্টাল্লই যাইতেছে, তখন শিবাজী 
এক ঝুড়িতে নিজে চড়িযা, এবং আর একটিতে তীহাব পুত্র শম্তাজীকে 
চড়াইয1. আবাসগ্বহ হইতে বহির্গত হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব 
সজ্জিত ছিল । শিবাজী সেই অশ্বে আরোহপুর্বক আপনার পশ্চান্তাগে 
শল্তাজীকে রাখিয়! মধুবাঁয় উপনীত হইলেন | এই স্থানে তিনি কতিপয় 
বন্ধুর নিকটে শন্তাজীকে রাখিয়া, শ্বয়ং জন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে 





২৪৮ আর্ধ্যকীত্তি। 


০০ 


কবিতে দক্ষিণাঁপথে উপনীত হইলেন। ইহাব পর তীহার বন্ধুগণও 
শম্তাজীকে লইযা' দক্ষিণাপথে উপস্থিত হয়েন। 

এই সময়ে বিজাপুবের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে শিবাজী 
বিজাপুববাজের সহিত মিলিত হয়েন, এই আশঙ্কায় আওবঙ্গজেব তাহাকে 
জাইগাব দিষা৷ তীহাঁৰ রাজা” উপাধি দৃঢ়তর কবিলেন। ইহাব পর 
শিবাজী বিজাপুব ও গোলকুগাব বাজাদিগেব সহিত যুদ্ধ কিয়া, তাহাদের 
নিকট কবগ্রহণ ধরেন । 

কিছু দিনের জন্যে যুদ্ধেব বিবাম হইলে, শিবাঁজী স্বকীয বাঁজ্যের 
শৃঙ্খল|বিধান কবেন। তিনি বাজন্বসন্তন্ধীয সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের হস্তে 
দিলেন; কৃষকদিগেব উপব দৌরাত্ম্য না হয, কেহ কাহাকে ঠকাইতে 
না! পাবে, তজ্জন্ত সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন । তাঁহাঁব নিযম অনুসারে 
উৎপন্ন শত্তেব পাঁচ ভাগেব তিনভাগ কৃষক পাঁইত, অবশিষ্ট ছুই ভাগ 
সরকাবে যাহত । শিবাজী আপনাব কর্মচারী ছ্বাবা বাঁজন্বসংগ্রহ করিতেন । 
এতঘ্যতীত তিনি সৈনিকদিগকে বাঁজকোঁষ হইতে বেতন দিবাঁৰ নিয়ম 
কবেন । তাহার পদাঁতি সৈন্টের অধিকাংশই মাওযাঁলীজাতীয় । তববাবি, 
ঢাল ও বন্দুক ইহাদেব প্রধান অস্ত্র। অশ্বাবোহী সৈন্য বরৃগিবদাঁব ও 
শিলেদার, এই হুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল । 

তিন্দুদিগেব মতে শবৎকালই দিগ্বিজয়যাত্রীব সময | প্রতাপশালী 
শিবাজী এ সমযে দুর্গীতিনাশিনী ভবানীব পুজা কিয়া, *দিগ্থিজয়ে 
বহির্থত হইতেন। তিনি শক্রুদিগেব অধ্যুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন 
বটে, কিন্তু কৃষক, গো, অথব! শ্ত্রীলৌকদিগেব উপ্পৰ হস্তক্ষেপ করিতেন 
না। এইরূপে পরাক্রান্ত মোগলের শাসন সময়ে মহাবাষ্ট্রবাজ্য স্থাপিত 
হয়, এবং এইবূপে মভাবা্ীয়গণ সাধারণের নিকটে একটি প্রধান জাতি 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে 

আওরঙ্গজেব বাহিবে সৌজন্ত দেখাইয়!, শিবাজীকে আর এক বার 
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শি 
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হস্তগত কবিতে চেষ্টা কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এঁ চেষ্টা ফলবতী 
হয় নাই। শিবাজী আওরঙ্গজেবের কৌশলজালে আবর্ধ হইলেন না। 
তিনি পূর্বেব ন্যায় দক্ষিণাপথেৰ নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার কবিতে 
লাগিলেন ৷ স্ুতবাং মোগল সম্বাটকে এখন বাধ্য হইয়া) শিবাজীব সহিত 
প্রকাশ্ঠ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবাজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত 
হইলেন না, আত্মসম্মানে বিসর্জন দিয়া, মোগলের আন্ুগত্য স্বীকার 
করিলেন না। তিনি প্রকৃত বীবপুরুষের ন্যাষ বীবধর্মবক্ষাষ যত্ুশীল 
হইলেন । অবিলম্বে মোগল সম়াটেব অধিকৃত কয়েকটি ছুর্গে বিজয়- 
পতাকা স্থাপিত হইল ; শিবাজী ইহাব পব পনব হাজাব অশ্ব(বোহী ঢসন্ঠ 
লইয়া, আব একবাব স্বাত নগরে উপনীত হইলেন। নগব বিলুন্ঠিত 
হইল । কেহই তেজন্বী মহাঁবাষ্ট্রপতিব বিরুদ্ধাচবণে সাহসী হইল না। 
শিবাজী অবাধে স্থবাতে সম্পত্তি সংগ্রহপূর্ববক স্ববাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন । 

শিবাজী যখন স্ুরাত হইতে ফিবিয়া আঁসিতেছিলেন, তখন দায় 
খা নামক একজন মোগলসেনাঁপতি পাঁচ হাঁজাব অশ্বাবোহী সৈন্য 
লইয়া), তাহাব পশ্চাদ্ধ/বিত হয়েন। শিবাজী দাযুদ খাকে আক্রমণ- 
পূর্বক সম্পূর্ণরূপে পবাসূত কবেন। এদিকে তীহাব সেনাপতি প্রতাপ 
বাও খান্দেশ প্রদেশে যাইয়।, নান! স্থান হইতে করসংগ্রহ কবিতে 
থাকেন । শিবাজীব এইরূপ আঁধিপত্যে চিন্তিত হইযা, আওবঙ্গজেব 
তাহাব বিরুদ্ধে মহব্ৰৎ খাকে চশ্পি হাজাব সৈন্যসহ দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া 
দেন | শিবাজী এই সৈন্যের সম্মুথে আত্মপ্রাধান্য স্থাপান বিমুখ হয়েন 
নাই । তিনি মরোপন্ত ও প্রতাপ রাও, আপনাবৰ এই ছুই জন প্রধান 
সেনাঁপতিকে মোগল সৈন্যেব সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই 
সেনাপতিদ্বযের আগমন সংবাদ শুনিয়৷ মহব্বৎ খা ইখলাস খাকে বহুসংখ্য 
সৈন্যের সহিত ইহাদেক্র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন৷ এই যুদ্ধে মোগল 
টৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে 
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৬ পাখি লা শি সপ সা স্পিলা সী সপ সপ উর পিউ সি শ্রম এসি 


পাঁতিত হয়। ২২ জন সেনাঁনায়ক নিহত হয়েন। কয়েক জন প্রধান 
সেনাপতি আহভ হইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করেন । 

মোঁগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখ যুদ্ধ । এই 
যুদ্ধে শিবাঁজীর সৈন্য বিজয়লক্ষমীতে গৌরবান্থিত হয় । তাহাদেব বিজয়িনী 
শক্তির বিষয় চাবিদিকে পরিকীর্তিত হইতে থাকে | শিবাঁজী মহা- 
পরাক্রাস্ত ভূপতি বলিয়া সাধাবণের নিকটে সম্মানিত হযেন। তীহাব 
প্রতাপ, তীহার বীবত্ব, তাহাঁব সমরচাতুরীতে লোকে বিম্মিত হইয়া, 
তাহাকে অসাধাবণ বীরপুরুষ বলিয়া, মনে কবিতে থাকে । মোগল 
সম্রাট আওবঙ্গজেব এই পবাক্রান্ত শত্রুর, অপূর্ব প্রভাবে স্তম্ভিত হয়েন। 
এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইযাছিলেন, শিবাজী তাহাদেব 
সহিত কোনরূপ অসদ্বব্হাব কবেন নাই। তিনি বন্দীদিগকে প্রভূত 
সম্মানেব সহিত রাষগড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাহাদেব ক্ষত স্থান ভাল 
হুইলে, প্রভূত সম্মানের সহিত তাহাদিগকে বিদাষ দেন। তাবতের 
অদ্বিতীয বীবপুকষ বীবধর্মেব অবমাননা করেন নাই । আহত বন্দি- 
গণকে রাষগড়ে কখনও কোনরূপ অস্থবিধা ভোগ কবিতে হয নাই। 
শিবাজীর আদেশে ইহাদেব যখোচিত শুশ্াধ! হইয়াছিল। পতিত শক্রব 
প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবাজী বীরোচিত মহত্ব ও 
উদ্াাবতার পরিচয় দিয়াছিলেন | এই মহত্ব ও উদারতা চিবকাঁল তাহাকে 
ইতিহাসের ববণীয় করিয়া রাখিবে । 

শিবাজী পূর্বেই “রাজা” উপাধিগ্রহণপূর্বক নিজ নামে মুদ্রা অস্ষিত 
করিয়াছিলেন । এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণেব সহিত শাস্ত্রে নিয়মন্তিসাবে 
বাজ্যাভিষেক সন্বন্ধে পবামর্শ করেন । এই সময়ে গাগাভট্টনামক এক- 
জন শাল্তুজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হইয়াছিলেন । 
অভিষেককার্য্যসম্পাঁদনের ভার ইহার প্রতি সমগিত হয়। মহারাষ্ট্রের 
ইতিহাসে ১৫৯৬ শকেব জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরা ত্রয়োদশী প্রাতঃম্মবণীয় তিথির 
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মধ্যে পরিগণিত । এই তিথিতে ছুরারোহ শৈলশিখরবর্তী রায়গড়ে মহারাজ 
শিবাজী স্বাধীন ভৃপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শীস্ত্রপারদর্শী 
গাগাভট্ট এই তিথিতে শ্িবাজীকে যথাশাস্্র বাজ্যাভিষিক্ত করেন। 
ব্রাঙ্মণগণ এই উপলক্ষে ধর্্সঙ্গত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। মহাঁষজ্ঞের 
অনুষ্ঠানে, মহোল্লাসের তরঙ্গে, বায়গড়ে অপূর্ব দৃশ্তেব আবির্ভাব হয় । বহু 
দিনের পব স্বাধীনতাভক্ত হিন্দুবীরগণের অঁ্ষধ্বনিতে রায়গড় পবিপূর্ণ 
হইয়া উঠে। বীবপ্রবব শিবাজী বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়, এই দিনের 
ম্মবণার্থে একটি অবেব প্রতিষ্ঠা কবেন এবং রাজ্যসম্প্কীয় উপাধিসমূত 
পাবস্ত ভাষাৰ পবিবর্তে সংস্কৃত তাঁষায় অভিহিত করিতে আদেশ দেন। 
শিবাজীব প্রবর্তিত অব্দ শিবশক নামে কোলাপুবে প্রচলিত বহিয়াছে। 
রাজ্যাভিষেককাঁলে বিভিন্ন স্তান হইতে কয়েক জন রাঁজদূত রায়গড়ে 
উপনীত হইয়াছিলেন। একজন ইংবেজদুত বোম্বাই হইতে উপনীত 
হযেন। এই দূত ইংবেজ কোম্পানীব প্রতিনিধি হইয়! শিবাজীব সহিত 
সন্ধিবন্ধন কবেন। এইরূপে শিবাজীব অভিষেকক্রিয়৷ সম্পাদিত হয। 
এইরূপে ক্ষত্রিয় ভূপতি আত্মপ্রাধান্টের মহিমায় লে(কসমাঁজে চিবপ্রসিদ্ধি 
লাভ করেন । 

শিবাজী বাজপদবী গ্রহণপুর্বক যথানিয়মে বাজ্য শাসন করিতে 
লাঁগিলেন। নর্ম্দা হইতে কৃষ্ণ নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাবতবর্ষ তাহাব 
অধীন হইুযাছিল। তিনি এই বিস্ত ত রাজ্যশাসনে কখনও ওঁদান্ঠ প্রকাশ 
করেন নাই । যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধিকারে তাহাব যেরূপ ক্ষমতা ও কৌশল 
প্রকাশিত হয, তিনি অধিকৃত বাজ্ব শৃঙ্খলাবিধানেও সেইরূপ ক্ষমতা 
ও কৌশবলেব পবিচষ দেন | শিবাজী ইহাব পর, নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত 
ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও তাহাব অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছিল । 
তাহার সৈন্য এক সমক্ষে নর্ম্দা নদী উত্তীর্ণ হইয়। মোগল সম্রাটের অধিকৃত 
জনপদ আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যখন মোগল সেনানী 
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দিলের খা বিজাপুরের অধিপতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজাপুররাজ 
শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবাজী সাহায্যদানে অসম্মত 
হয়েন নাই। তাহার সমরচাতুরীতে দ্িলের খাঁ এমন ব্যতিবন্ত হ্ইয়! 
পড়েন যে, তাঁভাকে অগত্য। বিজাপুব পরিত্যাগ কবিতে হম। বিজাপুর- 
“রাজ এজন্যে ভূসম্পত্তি দিয়া, শিবাজীব নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 

এইরূপে নানাস্থানে নানাঁবিষয়ে অসামান্য সাহস অপবিমেয় ক্ষমতা 
ও অবিচলিত তেজস্বিতাঁব পরিচষ দিয়া বীবশ্রেষ্ঠ শিবাজী এঁহিক জীবনের 
চবম সীমা উপনীত হয়েন। তীহাব হাঁটু ফুলিয়! উঠাতে তিনি বাষগড়ে 
গমন, কবিলেন। ক্রমে প্রচণ্ড জবেব আবির্ভাব তইল। এই জ্বরের 
আর বিবাম হইল না॥ শিবাজী জ্ববাবস্তেব সপ্তম দ্রিবসে ১৬৮০ অবের 
৫ই এপ্রেল ৫৩ বসব বযসে দেতত্যাগ কবিলেন। 

এইরূপে অসাধাবণ বীবপুকষেব অসামান্য ঘটনাঁপুর্ণ জীবনের অবসান 
হইূল। বীব্পুকষেব সমস্ত কার্য্যই লোকাতীতভ।বে পরিপূর্ণ । ভাবতের 
অদ্বিতীয সমাট্‌ও তাহার ক্ষমত! ও প্রাধান্যেব বোধে সমর্থ হযেন নাই। 
যখন তাহার মাওয়ালী সৈন্য, তাহার সমবপটুতা, তাহাঁৰ সাহস এবং 
বাজ্যশাসনেব কথ! মনে হয, তখন ততপ্রতি অপবিসীম শ্রদ্ধা ও গ্রীতিব 
সাব হইযা থাকে । তিনি পিতার অজ্ঞাতসাবে নিঃসহাঁয় ও নিববলম্ব 
হইযা! অভীষ্ট কার্যাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাহাঁব মনে 
কোনরূপ আশঙ্কা ব৷ উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। তিনি অপূর্ব ..ক্ষমতায় 
ও অধ্যবসাঁষে আপনার গুরুতব সাধনায সিদ্ধিলাঁভ করেন । 

শিবাজী স্বজাতিব পুর্ন গগৌববেধ উদ্ধাবকর্তা । বহু শতাব্দীর 
অত্যাচাৰ ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত ও নিম্পেষিত হইতেছিল, 
যে জাতি স্বাধীনতায় বিসর্জন দিযা, পবাধীনত। স্বীকাবই পুরুষার্থ বলয়! 
মনে কবিতেছিল, শিবাজী সেই জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতিপথে আনয়ন 
করেন, এবং ধীরে ধীরে সেই জাতির হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস ও উৎসাহ 


মহারাষ্থের মহাশক্কি | ২৫৩ 


শপে পিস পাপ পলি শট ও আপি আপা পাপী শপ সমস সপ পা সস অপ জপ পালি | সস তি পপ স্স লা শত» শী সস তাপস সর 


প্রসাবিত করিযা, তাহাদিগকে স্বাধীনতা ভক্ত বীরপুরুষের সম্মানিত পদে 
প্রতিষ্ঠিত কবিয়া তুলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতিধ সময়ে তাহার 
্ষমতায একটি স্বাধীন হিন্দুবাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পর|ধীনতার শোচনীয় 
সময়ে - নিপীড়নেব ভযাঁবহ কালে হিন্দুর পবিত্র ভূমিতে আর কোন 
হিন্দুবীবকর্তৃক এরূপ পর|ক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয় নাই । 

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমতা থাকাতে শিবাজী সকল বিষয়েই কৃতকার্ধ্য 
হইতেন। তীহাঁর ক্নতায় সুশিক্ষিত মোগল সৈশ্তও ভীত হ্হ্যান্, 
ইতস্ততঃ পলাষন কবে। ফলতঃ সাহসে, কৌশলে ও ক্ষম্তাঁয়, তৎ- 
সমকালে তাহাব কোঁন প্রতিঘবন্দ&ী ছিল না। সম্রাট আওবম্ুজেব 
তাহাকে “পার্বত্য মুষিক” বলিয়া ঘ্বণা কবিতেন। কিন্তু এই পার্বত্য 
মৃষিকেব ক্ষমতাষ দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট এতদূর নিপীড়িত 
হইযাঁছিলেন যে, অগত্যা তিনি উহ্াব প্রাধান্ন্বীকাবে বাধ্য হয়েন। 
আওরঙ্গজেব শিবাজীব মৃত্যুসংবাঁদ শুনিষা কঠিযাছিলেন -'শিনাজী এক 
জন প্রধান সেনাপতি ছিল ; যখন আমি ভাঁবতবর্ষেষ প্রাচীন রাজ্যগুলি 
বিনষ্ট কবিতে চেষ্টা পাইতেছিল!ম, তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নূতন 
বাজ্য স্থাপন কবে । আমাব সৈন্ত উনিশ বৎসর ক।ল, তাহাব বিকদ্ধে 
যুদ্ধ কবিযাছিল, তথাপি তাহাব বাজ্যেব কোন অবনতি হয নাই। 
আওরজজেবেব কথাতেই শিবাঁজীব ক্ষমত|ব পরিচয পাওয। যাইতেছে ! 

শিক্জী শক্রব অপকারী ছিলেন । কিন্তু যাহাব৷ পরাজিত ও বন্দীভূত 
হইত, তাহাঁদেব প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি আত্ত্ীয় 
স্বজন ও অধীন কর্মচাবীর সহিত কোনরূপ অসদ্যবহাঁর কবিতেন না। 
গো! ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষার জন্যে তাহার অধ্যবসায় সর্বদ। পরিস্ফুট 
হইত। তিনি যেরূপ পিতৃভক্ত ও মাতৃসেবক, সেইরূপ গুরুশুশ্রবাপর 
"ও প্রজাবংসল ছিলেন*। তীহাঁর গুরুব নাম রামদাস স্বামী । তিনি 
গুরুর নামে ত্বকীয় রাজ্যের উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। 


২৫৪ . আধ্যকীর্তি। 
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গুরুর আদেশানুসারে তিনি বর্ণাশ্রমধর্মরক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন । 
পরমাত্মনিষ্ঠ সাধকের প্রতি তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। মহারাষ্ট্রের 
অন্তর্গত দেহুনাঁমক স্থানে তুকারাম নামে একজন বণিগজাতীয় সাধু 
ছিলেন। ইহাঁব প্রতি শিবাজীব সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নাঁনারূপ 
বিপ্নবিপত্তিৰ মধ্যেও শিবাজী ইইা'ৰ কীর্তন শুনিতে গমন করিতেন। 
দাদোঁজী কোঁগুদেব : মৃত্যুকালে শিবাজীকে স্বধন্মরক্মণ ও রাজ্যপালন 
বিষষে যে উপদেশ দিযাছিলেন, শিবাজী সেই উপদেশ পালনে কখনও 
অমনোযোগী হয়েন নাই। তিনি নারীজাঁতীব যথোচিত সম্মান বক্ষা 
করিতেন । তাঁহাৰব একজন সেনাপতি কোন জনপদ অধিকাবপূর্ব্বক 
একটি রূপবতী কামিনীকে তৎসকাঁশে প্রেবণ কবেন ৷ শিবাজী তাহাকে 
মাতৃসম্বোধন কবিষা, সম্মনিসহক|বে যথাস্থানে পঠাইযা দেন। এইরূপ 
সদয়ব'বহাবে মহা বাষ্ুবাঁসিগণ তীহাঁব অন্ুবন্ত থাকিত ; মিতাচাব তীহাব 
একটি গুণ ছিল। অসাধাবণ ক্ষমতায় অপবিমিত সম্পত্তিব অধিকাবী 
হইলেও তিনি কখনও দসৌখীনতাব পবিচয দেন নাই। তাহার নিকটে 
ভোগবিলাসেব আদব ছিল না। তিনি সামান্য আহাব পানে পবিতুষ্ট 
থাকিতেন । 

শিবাজী দক্ষেণাপথে যে বাজ্য স্থাপন করেন, তাহাঁব দৈর্ঘ্য চাবি শত 
মাইল, বিস্তাব এক শত কুড়ি মাইল। তাঞ্জোবেও তাহাব আধিপতা 
ছিল। নর্ম্দা হইতে তাঞ্জোব পর্য্যস্ত১ কোকণ হইতে মাদ্রাজ পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবাজীর সাহায্য 
প্রার্থনা করিতেন। অনেকে কব দিযা) তাহাঁব সন্তোষ সাধনে ব্যাপূত 
থাঁকিতেন। সমগ্র দক্ষিণাপথে তাহার অপবিসীম প্রতৃত্ব ছিল। দক্ষতাম 
একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি তৎসমকালীন বীবপুকষদিগকে অতিক্রম 
কবিয়াছিলেন। কেহই তাহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত নাঃ 
কেহই তাহাব অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, কেহই তাহার ক্ষমতা- 


শিবাজীর মঙ্ানুভাবতা। ২৫৫ 


সি শিপ শত ই শসা জি পপি সি সপ সর (পপ 





পি এ ই 


রোধে সাহস পাইত না। তিনি পবাক্রানস্ত মুনলমানদিগের মধ্যে সর্বাংশে 
আত্মপ্রাধান্থ রক্ষা করিতেছিলেন | তাঁহার ধারণ! ছিল যে, বিশ্বাসঘতিকের 
সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না কবিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই ধারণার 
বশবর্তী হইয়া, তিনি কোন কোন সময়ে বিশ্বাসেব বহিভূতি কার্য্য করিতেও 
বাধ্য হইযাঁছিলেন। 

শিবাজী খর্বকাষ ছিলেন। তাহাব চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল 
সুগঠিত ও বীবত্বব্যঞ্জক ছিল। দেহেব পরিমাণ অনুসারে তাঁহাব বাহু- 
যুগলেব দেধ্য অধিক বোধ হইত। তাহার অনুব্ক্ত স্বদেশীযগণ তাহাকে 
দেবতাঁব অবতাঁর বলিযা থাঁকেন। তিনি আপনার তরবাবিব নাম 
“ভবানী” বাখিয়াছিলেন। এ তরবারি সাতাবাৰ রাজার অধিকারে 
বতিয়াছে। সাতাবাব বাজ-সংসারে শিবাজীর ভবানীব পুজা হইয়৷ থাকে । 





শিবাজীর মহানুভাবত। | 


বীবপ্রবন শিবাজী বাজপদে প্র তষ্ঠিত হইয়াছেন। তীহার নামে 
একটা শক প্রবর্তিত হইয়াছে। তীহাঁব নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইতেছে । 
তাহাব নামে দক্ষিণাপথেব শৈলমালাশোতিত, প্রশস্ত ভূখণ্ডে রাজ্যশাসন- 
সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হইতেছে । মোখল সাম্রাজ্যের চরমোতকর্ষ- 
সমযে বীব্রপুরুষ এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞ! পুর্ণ করিয়াছেন । মোগলের 
পতাঁক।র পার্খে শিবাজীর জয়পতাঁক' উড্ডীন হইয়া, আত্মগৌরবের পরিচষ 
দিতেছে। শিবাজী বিভিষ্ন স্থানে ছর্গ স্থাপনপূর্ব্বক স্বকীয় অধিকার 
স্থুক্ষিত করিয়াছেন । যুদ্ধকুশল হম্বীর রাও তাহার সেনাপতি হইয়াছেন । 
প্রসিদ্ধ মাওয়ালী সৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে তীহার অধিকারবৃদ্ধির জন্ঠে সাহস 
ও ক্ষমত। প্রকাশ করিংঙছে। 

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শিবাঁজী অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন 


২৫৬. আরধ্যকীত্তি। 


১০০১০০০ 


“করিয়াছেন । তিনি প্রত্যক্ষ দেবতাবোধে জননী জিজাবাইর সেবা 
করিতেন । তিনি প্রিয়তম! প্রণয়িনী সইবাইর প্রতি অপরিসীম অনুরাগ 
দেখাইতেন। তাঁহার বাঁজপদ গ্রহণের পর তীয় জননী ও প্রণযিনী, 
উভয়েই একে একে দেহত্যাগ কবেন। মহারাজ শিবাজী ইহাদের 
বিষোগশোকে কাতর হইলেও বাঁজধর্ম্েব প|লনে ওঁদান্ত প্রকাশ করেন 
নাই। তীহাব স্ুনিয়মে, তাহার উদার ব্যবহাবে তাহার ধন্ধীনুবাগে 
প্রজালোকে পবম সুখে কালযপন কবিয়ছে; তিনি বিভিন্ন জনপদ 
অধিকাৰ কবিযাছেন, কিন্তু শবণাগত বা বন্দীৃত প্রতিদন্দীব প্রতি 
কোনরূপ অসম্মন প্রকাশ করেন নাই । তাহাব সৈনিকদল মহা'বিক্রমে 
যুদ্ধযাত্র! কবিয়াছে ; কিন্তু গন্তব্য পথেব কোন স্থানে গো, কৃষক, নারীজাতি 
ব! বিভিন্ন জাতির ধন্ম-মন্দির আক্রমণ করে নাই। ভিন্ন ভিন্ন ছর্গে ত|হাব 
জয়পতাকা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শব্ণাগত ছুর্থবাসিগণ কোনরূপে 
নিপীড়িত বা নিগৃহীত হয নাই। বীবশ্রেষ্ঠ শিবাজী এইরূপে বীবধর্মেব 
গৌবর রক্ষা কবিয়াছেন, এইরূপে নৃপতিজনোচিত উদা'ব ভাঁবের পৰিচয় 
দিয়াছেন, এইরূপে মহীয়সী কীত্ডি স্থাপন কবিয়! লোকসমজের বরণীষ 
হইয়াছেন । তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাঙ্কোজী পৈতৃক সম্পত্ভিলোলুপ 
হইয়া, সৈম্তসংগ্রহ কবিলেওঃ মহারাজ শিবাজী ভ্রাতৃন্মে বিসঙ্জন দেন 
নাই। ব্যাক্ষোঁজী স্বকীয় মন্ত্রীব পরামর্শে যখন শিবাঁজীব সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, তখন শিবাজী সৎপবামর্শ দিয়া, তাহার বিষগরভাব ছুব কৰিতে 
চেষ্টা! করিযাছেন। 

রাজস্থানেব স্যার দক্ষিণাপথেও বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে । 
শিবাজীর সমযে এইরূপ একটি নারী আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
বীরপ্রবর শিবাজী ইহাব মহীয়সী বীরত্বকীত্তির কথনও অবমানন! করেন 
লাই। & 

শিবাজী রাজদও ধারণ করিয়া, দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জনপদে আধিপত্য 
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সিস্টিস্ি 


স্তাবে উদ্ভত হয়েন। এই সময়ে বল্লারী বাজ্যে মলবাই দেসাইন-নাস্ী 
কটি বিধব। আধিপত্য করিতেন। শিবাজী বল্লারী তুর্গ অধিকার কবিতে 
গ্যত হইলে, মলবাই আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্যে অস্ত্রপবিগ্রহ করিলেন। 
লক্ষে দুর্রক্ষাব বন্দোবস্ত হইল। মহারাষ্ট্রপর্তির আক্রমণে বাঁধা , 

র নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে সৈনিকগণ সন্নিবেশিত রহিল । উপযুক্ত - 
1পতিগণ ইহাদেব পবিচালন ভার গ্রহণ কবিলেন ৷ মলবাই স্বয়ং 
মগ্র সামর্বিক কার্য্যেব তত্বা ধান কবিতে লাগিলেন । ভাবতের সব্প্রধান 
'বপুরুষ তাহ।ব হূর্গ আক্রমণ কবিয়াছেন ; সর্বপ্রধান বীবপুরুষের 
1 বহুসংখ্য সৈন্য তাহ!কে পবাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে অগ্রসব হইযাছে, 
ইহাঁতে বীরাঙ্গনা! বিচলিত হইলেন না । তিনি আত্মক্ষমতায বিসর্জন না 
দিয়া, অসিহস্তে আক্রমণকরীব সম্মুখীন হইলেন। মহাবাষ্ট্রসৈন্য প্রবল- 
বেগে তীাহাব সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল । বীর|না অকুতোভযে ছুগের 
বতির্ভীগে থাকিয়া, আত্মবক্ষা কবিতে লাগিলেন ৷ কিন্ত মভারাষ্ুবাজেব 
যুদ্ধকুশল সৈন্যেব সম্মুখে তিনি দীর্ঘক্লি আপনার সৈনিকদলের শৃঙ্খলা 
বক্ষা কবিতে পাবিলেন না । বীবনাঁরী ছূর্গের বহির্ভীগে থাকিযা, যুদ্ধ 
কর। অসঙ্গত মনে করিলেন । অবিলম্বে তাঁহাব আদেশে সৈনিকদল 
দুর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এদিকে শিবাজীর সৈন্যও হুর্থ আক্রমণ করিল । 
তাহাব! ছুর্গেব পুবোভাগে কামান স্থাপন পূর্বক মুছম্ুহছঃ গোলাবৃষ্ট 
কবিতে লাগিল । কিন্তু মলবাই ইহাতে ভীত হইলেন না, তিনি যথোঁচিত 
সাহসসহকাবে হূর্ণ রক্ষা করিতে লাগিলেন ৷ এইরূপে সাতাশ দ্রিন অতীত 
হইল। সাতাশ দিন, শিবাঁজীর সৈন্য, দুর্থ অববোধ করিয়া রহিল । এই 
দীর্ঘকালরে মধ্যে মলবাই কখনও সন্ত্রাসে অভিভূত ও আবত্মপরাক্রম প্রকাশে 
নিরস্ত হযেন নাই। তাহাব সাহস অন্তহিত হয় নাই; তেজন্বিতার 
ধিলোপ ঘটে নাই, আত্মগৌরব-রক্ষার বাঁসনা মনোমধ্যে উদিত হইয়া, 
মনেই বিলীন হইয়া যায় নাই। তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সৈন্য- 


ই আধ্যকীত্তি | 


পরিচালনা করিতেছিলেন, এরূপ ধীরতার সহিত বুদ্ধের আদেশ দিতে- 
ছিলেন, এরূপ বিচক্ষণতার সহিত ছুর্গস্থিত সৈনিকদলের শৃঙ্খলা অব্যাহত 
রাখিতেছিলেন যে; সপ্তবিংশতি দিবস পর্যন্ত মহারাষ্ট্রপতি তাহার ক্ষমতা- 
,নাশে সমর্থ হয়েন নাই'। সপ্তবিংশদিবসে বীর দ্বার অদৃষ্টচক্র নিম্নাভিমুখে 
॥আবর্তিত হইল। এদিন দুর্গের একাংশ ভগ্ন হওয়াতে হুর্থ রক্ষার আর 
কোন উপায় রহিল না। আক্রমণকারী সৈনিকগণ ভগ্ন স্থান [দিগ! ঘর্গ- 
প্রবেশে অগ্রসর হইল | বীবাঙ্গন! ছুর্গরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া, 
মহারাষ্ট্রপতির হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন । ূ 
শিবাজীর আশা ফলবতী হইল। বল্লারী ছুর্গে তাহার জয়পতাকা 
“উড়িতে লাগিল । বিধব৷ বীরনারী সপ্তবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর 
তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ কবিলেন। কিন্তু বীরপুরুষ এই বীরাঙ্গনার 
বীরত্বের গৌরবরক্ষায় উদাসীন রহিলেন না। তিনি মলবাইকে যথোচিত 
সম্মানের সহিত গ্রহণ কবিলেন। বল্লাবী হুর্গে আর মহাবাষ্টপতিব জয- 
পতাক! পবিদৃষ্ট হইল না। উহার স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। শিবাজী 
মলবাইর তস্তে ছুর্ণ প্রত্যর্পণ কবিলেন। বীরাঞ্গন। স্বকীয় বীবত্বে বীবশ্েষ্ঠ 
মহাঁরাষ্টরাজকে পরিতোধিত করিয়া, পুর্বেব ন্যায়, স্বাধীন ভাবে শাসন 
দণ্ডের পরিচালন! করিতে লাগিলেন । 





প্রণ্টার- শ্রীস্থবরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
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